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প্রকাশিকার কথা 


যোগ হল সনাতন ধর্মের মৃূল। বর্তমান কালে এই যোগ 
সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যাঁকে স্মরণ করতে হয় 
তিনি হলেন যোগরাজ শ্্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ঈ মহাশয় । আত্মজ্ঞান 
বা ব্রক্ষজ্ঞান পিপাসু মানুষের জীবনে লাহড়টী মহাশয় হলেন 
পবতারা । দ্বাপর ঘূগ এবং কাঁলষুগের সান্ধক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত 
হয়েছিলেন এবং প্ণাীথবণর প্রাণ তরঙ্গকে কলিয্‌গের মধ্যে প্রবেশ 
কাঁরয়ে দিয়েছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান সে কথা তিনি নিজেই 
বহভাবে ব্যন্ত করেছেন । সেই একই ভগবান পুনরায় কলিষুগের 
শেষে শ্যামাচরণরূপে আবিভূতি হয়ে পাঁথবাীর প্রাণ তরঙ্গকে আবার 
সতাযুগের মধে। প্রবেশ কারয়ে 1দয়ে গেলেন। এখানেও শ্যামাচরণ 
নজের পাঁরচয় রাখতে গিয়ে বলেছেন--“আমই কৃষক ; আঁমই 
মহাদেব ; আমই চতুর্ভূজ নারায়ণ ; যা আত্মসূর্য্য তাই ব্রহ্ম তাই 
আমি শ্যামাচরণ : আমিই আদ পুরুষ ভগবান; আম স্বয়ং 
ভগবান ; আমই একমান্র পুরুষ ; আমিই অক্ষর পুরুষ ; সর্ব 
ব্যাপ আমই আছ; আম ছাড়া এজগতে আর কিছ নেই ; 
আমার রূপ থেকেই জগতের প্রকাশ ; কুটস্হরূপে সবার ভেতর 
আমিই আছি ; কুটস্হই আমার রূপ ; কুটস্হকে দেখলেই আমাকে 
দেখা হয় |” 


(6) 


তাই “পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহড়শী” এবং 
“শ্যামাচরণ ফিয়াযোগ ও অদ্বৈতবাদ” লেখকের এই দ'খাঁনি বই 
আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু মানুষের কাছে বড়ই আদরণীয় । এই লেখকের 
লেখা বহ প্রবন্ধ যেগীল বহু ধমীয়ি মাসিক, ত্রৈমাসিক পাত্রকায় 
প্‌ব্বে প্রকাশিত হয়েছিল সেইসব প্রবন্ধগ্ঠীলর মধ্যে থেকে আঠারাঁট 
প্রবন্ধ বেছে নিয়ে এই গ্রন্হটি প্রকাশ করা হল । আশা কার আত্ম- 
জ্ঞান লাভেচ্ছু এবং যোগ িপাষ্‌ মানুষের এই প্রবন্ধগযীল তাঁদের 
চলার পথের সহায়ক হবে এই পনাতন ভারত এবং সেখানকার 
মানুষ তারা যে কত উচ্চজ্ঞানের আধকার তা এই প্রবন্ধগাঁলির, 
মাধ্যমে বোঝা যায়। 


সুচীপত্র 
বিষয় 
১। ভারত 
২। যোগ্রাজ শ্যামাচরণ ও প্রাণধর্ম 
৩। গঈতার যোগতত্ত 
৪ ' গৃহণশীর ভগবান: 
& | প্রিয়া সত্য আর সব িথ্যা 
৬। 'ব্রিয়াযোগ কি শাস্তসন্দত 
৭1! পন্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভন্ত্যা প্রযচ্ছাতি 
৮! সদ-গুরু 
৯। মা অন্বপূর্ণ 
১০। দুগ্গা দ্গতনাশনাী 
১১। সরস্বত? 
১২। মা 
১৩। শ্যামচরণ ইধার আও 
১৪। পাঁবন্র সেপ্টেম্বর 
১৫ | জাবসেবা কি মোক্ষদায়ক 
১৬। আম সকলের দাস 
১৭। ভারত শাসন 
১৮ । মটর 


() 


৯০৯ 


ভারত 





আমাদের এই মহান ও পাঁবত্র দেশের নাম ভারত । শুধু তাই 
নয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ:নকে ভারত সম্বোধন করেছেন এবং এক 
বিশেষ শাস্রগ্রন্থর নামও মহাভারত । সাধারণতঃ দেখা যায় কোন 
দেশের নামে মানুষের নাম হয় না। ইংল্যা্ড কোন মানুষের নাম 
হয় না, তেমাঁন চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি কোন 
মানষের নাম দেখা যায় না! কিন্তু গীঁতায় “ভারত এই নামাঁটি 
অজ“নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে! আবার যুগ যুগ ধরে এই 
দেশের নামও ভারত চলে আসছে । অতএব ভারত শব্দাটর একটা 
বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, একটা বরাট আধ্যাত্মক গুঢ় রহস্য এই 
নামাঁটর পেছনে লাাঁকয়ে আছে । 

আমাদের দেশ খাঁষসোঁবত ! বহু 'ন্রকালজ্ঞ খাব আঁবর্ভৃত 
হয়ে এই ভূঁমিকে পাঁবন্র করেছেন, মহাভারত সহ' সনাতন ধর্মের বহু 
শাস্ত্র রনা করেছেন এবং ব্রন্গজ্ঞানের বন্যা বইয়ে দিয়ে গেছেন । 
তাঁরা কখনও মানুষের বর্তমান জন্মটাকে 'নয়ে বিচার করেনান ; 
অতীতের বহু জন্ম, বর্তমান জন্ম এবং আগামী বহু জন্ম, 
এইভাবে বহু জন্মের 'দকে লক্ষ্য রেখে মান্‌ষের কল্যাণ করার 
চেন্টা করেছেন । পাশ্চাত্য দেশের মনীবঈগণ মানুষের কেবল 
বর্তমান জন্মের উন্নাতির 'দিকে লক্ষ্য রেখেই সবকিছ; ব্যবস্থা 


তৈ 


করেছেন । ফলে পার্থব জীবনের সুখের আলো এবং এ*বষের 
দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন । তাই আজ পাশ্চাত; দেশগুল 
অতুল এম্বর্যেটর আঁধকারণ কিন্তু ভারতীয় খাঁষগণ কখনই 
মানুষকে অতুল এম্বর্ষেযর ঈদকে আকৃষ্ট করেনাঁন। তাঁরা জানতেন 
যতাঁদন মানৃষ জন্মমৃত্যুর আবর্তে থাকবে ততাঁদন স-খদঃ 
ইত্যাঁদ অবশ্যই থাকবে । তাই কি উপায়ে মানুষকে জন্মম্ত্যুর 
অতাঁতে 1নয়ে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। খাঁষরা অনন্ত 
জ্ঞানের আধিঞক্চারী ছলেন; তাঁরা জানতেন মানুষকে যাঁদ 
অতুল এমবে?র 'দকে ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে কখনই মানুষ 
সুখ দুঃখ হাঁস কান্নার অতীতে যেতে পারবে না। তাই তাঁরা 
সকল শাস্ত্র মধ্য দয়ে কি উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় তার 
গনেশ দিয়েছেন । তাঁরা সবসময়ই বলেছেন আত্মজ্ঞান বা রহ্গ- 
জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান । যুগ যুগ্প ধরে ভারতীয় খাঁষদের চেস্টা বিফল 
হয়ান। তাই ভারতের আকাশ বাতাস জল এবং ধূঁলকণা লবই 
আত্মজ্ঞানের চেতনায় ভরপুর ॥ মানুষের রন্তু এবং ধমননর মধ্যে 
তাঁরা এই আত্মজ্ৰানের চেতনাকে প্রসারিত করেছেন ॥ তাই ভারতের 
মানুষ স্থূল এ*ব্ে? দারদু হলেও আত্মসাধনায় তন্ময়, প্রতিটি ঘরে 
ঘরে 'নত্যপৃজা থেকে শুর করে সমাধস্থ হবার অপেক্ষায় । 

খাবরা অনন্ত জ্ঞানের আঁধকারী হওয়ায় ভাষা সম্বন্ধেও 
তাঁদের অনন্ত জ্ঞান ছিল । শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা যেসব বাক্য 
বা শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলিও অত্যন্ত গড় অর্থবহ এবং 
অধ্যাত্মচেতনায় ভরপুর ॥ এই আত্মচেতনার দক থেকে বাঁদ 
আমরা ভারত শব্দাটর প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান কাঁর তবেই এর 


সঠিক অর্থ জানা যাবে । এতিহাসিকরা বলেন ভরত রাজার 
নামানুসারে এই দেশের নাম ভারত হয়েছে । এই ধরণের অর্থ 
কজ্পনাপ্রসূত এবং আত্মচেতনাহশন । তাই এধরণের অর্থ গ্রহণ- 
যোগ্য নয়, কারণ দেশ বা ক্ষেত্র এবং মানুষ উভয়ের প্রাতই যখন 
ভারত শব্দাট খাঁষরা ব্যবহার করেছেন তখন অবশ্যই এর পেছনে 
একটা আধ্য।ত্মক চেতনা ল.কয়ে আছে । এটা কোন এীতহাসিকের 
বাবহৃত শব্দ নম, কারণ এঁতিহাসকদের পক্ষে আত্মজ্ঞানের কথা 
বলা অসম্ভব । প্রথমে দেখা যাক ক্ষেত্র কাকে বলে। এ সম্বন্ধে 
গণীতাতেই বলা আছে--“ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেব্রমত্যাভ- 
ধীয়তে ।” অর্থাৎ এই শরশরই ক্ষেত্র । এর থেকে বোঝা গেল 
পৃথিবী পৃজ্ঠটাও যেমন ক্ষেত্র তেমাঁন শরীরটাও ক্ষেত্র । এরকম 
অনেক প্রমাণ গীতাপহ সনাতন ধর্মের সকল শাস্ত্রের মধ্যে লাকয়ে 
আছে । অনেক প্রমাণ দৌখয়ে কলেবর বাঁদ্ধ করে লাভ নেই। 
গীতার প্রথম লোকই হলো ক্ষেত্রকে নয়ে-প্ধমর্ষেত্রে 
কুরুক্ষেত্রে '--” | পৃথিবীপন্ঠ এবং শরীর উভয়ই ক্ষেত্র রূপে 
গণ্য। তাই দেখা যায় দেশের নাম ভারত এবং মানুষের নামও 
ভারত । কেন তাঁরা বেছে বেছে 'ভারত' শব্দের ব্যবহার করেছেন! 
'ভারত' শব্দের নিগুঢ় আধ্যাঁত্বক অর্থ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা 
যাবে। “ভা” অর্থে প্রভা, দু)তি, দীপ্ত, আলোক ইত্যাদি । এর 
অর্থে বাঁহুবীজ, তেজস্তত্ব আঁগ্নি, উত্তাপ, স্বণবর্ণ ইত্যাদি । 
“ত* অর্থে তরণ, পার হওয়া, স্বর্গ, ডোঙ্গা, ভেলা ইত্যা্দ ॥ তাহলে 
ভারত শব্দের অল্ত্শনাহত অর্থ হলো নাভিতে অবাঁস্থত তেজস্তত্বর 
ধারায় আত্মকর্ম করতে করতে যোগী যখন কুটস্থে অবস্হান করেন 
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তখন প্রচণ্ড প্রভাসম্পন্ন আত্মজেযাঁত দর্শনে যোগা ন্রান পান এবং 
আত্মজ্ঞান লাভ করেন। যোগীর এই অব্থাকেই ভারত বলে। 
অজুন হলেন নাভিতে অবাঁস্থত তেজস্তত্ব এবং শ্ত্রীকৃষ্ণ হলেন 
কুটস্থচৈতন্য। এই তেজস্তত্বর দ্বারাই শরীরে শবাস- 
প্রশ্বাসের গাত বজায় থাকে এবং জীব জাঁবত থাকে । যোগী এই 
তৈজস্তত্বকে অবলম্বন করে প্রাণকর্ম করেন । তাই যোগীর প্রাণ- 
কর্ম করারপ অবস্থাকেই অজর্যন বলে এবং.এই প্রকারে যোগস 
আধক প্রাণকর্ম করতে করতে যখন কুটস্থে অনন্ত আত্মপ্রভায় 
[স্থাতলাভ করেন, তখন যোগীর এই অবস্থাকেই ভারত বলে। 
অতএব একই যোগী যখন তান আত্মকর্মে রত তখন তাঁন অন 
এবং ঘখন অনন্ত প্রভাসম্পন্ন কুটস্থজ্যোতিতে অবস্থিত তখন তান 
ভারত । একই যোগ্ীর ভেতরে উভয় অবস্থাই বর্তমান। তাই 
গীঁতাতে কখনও অজর্ন কখনও ভারত নামে যোগণীকে আখ্যায়ত 
করা হয়েছে । সনাতন ধর্মের অব্যয় যোগরসাধনার মাধ্যমেই এই 
মহান আত্মজ্যোতি বা সহম্রাংশু দর্শন করা সম্ভব । তাই শ্রীভগবান 
অজর্নকে যোগী হতে উপদেশ দয়েছেন এবং গীতার মধ্যে সর্ব 
যোগ এবং যোগীর নানান অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে এবং 
প্রশংসা করা হয়েছে। 

যুগ যুগ ধরে খাঁষরা এই পাঁবন্র ভামিতে এই আত্মসাধনার বাঁজ 
বপন করেছেন এবং কত মহাপুরুষ এই। পাঁবন্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ 
করে মানুষকে আত্মজ্ঞানের আলো দেখয়েছেন। একারণে 
এখানকার সবাঁকছুই আত্মজ্ঞানে পূর্ণ তাই এই পাঁবন্র ভূমির নামও 
ভারত । - ভারত বলতে ভূপৃ্ঠে কোন 'না্দচ্ট ক্ষেত্রকে বোঝায় না, 
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হিন্দ বা কোন বিশেষ ধর্মকেও বোঝায় না। এই পৃথিবীর 
যেকোন মানুষ আবিনাশী যোগ সাধনার মাধ্যমে যখনই আত্মসাধনার 
এ অবস্থায় উন্নীত হবে তখনই সে “ভারত” নামে আখ্যায়িত হবে 
এবং যেহেতু যেকোন স্থানের মানুষই ওই অবদ্থা লাভ করতে 
সক্ষম তাই সমগ্র পাঁথবীই ভারত নামে আখ্যাঁয়ত । তাই “ভারত, 
শব্দের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়কতার স্থান নেই, ভূ-পৃন্ঠের কোন 
বিশেষ স্থানকে বোঝায় না, কোন শেষ ধর্মকেও বোঝায় না। 
এককথায় সমগ্র পৃথিবী এবং আতজ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত যোগনকে 
বোঝায় । তাহলে সাধারণ মানুষ কি ভারত নয়? তাও হতে 
পারে না কারণ সকল মনুষ্য শরীরে শ্রীকষ্ণরপণী কৃটস্থ বর্তমান । 
কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই কটস্থকে জানেনা । সকলের মধ্যেই 
সহন্সূর্যযসম আত্মসূর্য্য 'বিরাজিত। তাই প্রত্যেকেই ভারত 
হাওয়া সত্বেও তাদের সে ?বষয়ে কোন জ্ঞান নেই। এই অজ্ঞানতার 
দরুণ পৃথিবীতে মানুষ নানান ধর্মের স্থাপনা করেছে_াহন্দু, 
মুসলমান, খএজ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ইত্যাদি । কিন্তু এগুলি 
কোনটাই ধর্ম নয়! এগুলি সবই সম্প্রদায় । 

তথাপি দেখা যায় ষুগ যুগ ধরে এই পৃথিবীর 'বশেষ একটা 
অংশকে ভারত নামে আখ্যাঁয়ত করা হয়েছে । এর কারণ কি? 
এর একটাই উদ্দেশ্য হলো যে সমস্ত পাঁথবীর মধ্যে এই বিশেষ 
ভুখণ্ডঠীতে বহু বহ্‌ খাঁষ মীন এবং আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ আবির্ভূত 
হয়ে যে রন্গজ্ঞানের বন্যা বইয়ে দয়ে গেছেন তা অন্য কোথাও দেখা 
যায়না । একারণে মানাচন্রের এই ভূথণ্ডকেও ভারত নামে ভূঁষত 
করা হয়েছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই মহান: ভারত বর্তমানকালে 
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ইশ্ডিয়া-তে পাঁরণত হয়েছে । ভারতের মানৃষ ভুলে গেছে তাদের 
পূর্ব এতিহ্য তথা মহান আদর্শের কথা । যে আদর্শ অর্থাৎ ষে 
আত্মজ্ঞানের কথা ভারতীয় মুনি খাঁষগণ অক্লান্ত চেন্টার. 
দ্বারায় স্থাপিত করে গেছেন তা বর্তমানের হীশ্ডিয়া-র মানুষ 
ভুলে গেছে। 


যোগিরাজ শ্যামাচরণ ও প্রাণ ধর্ম 





“সত্যিচার শীবশ্বাস নিয়ে তোমরা যাঁদ আমার স্মরণাপন্ন হও 
তাহলে যত দূরেই আর থাঁকনা কেন উপাস্হত না হয়ে উপায় 
কি? তোমাদের কুটস্থের মধ্যেই যখন আম সর্বদা আছি তখন 
এই হাড়মাংসের দেহটাকে দেখতে আসার কোন প্রয়োজন 2 শরিয়া 
করলে মঙ্গল, না করলে অমঙ্গল : ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা । 
প্রাণকে ভালবাস, প্রাণেরই সেবা কর, প্রাণেরই উপসনা কর, প্রাণেরেই 
শরণাপন্ব হও ; তাহলেই জগতের প্রাণকে ভালবাসতে পারবে, 
সর্বজীবে প্রেম আসবে । 'প্য়া করলেই প্রাণকে ভালবাসা যায়। 
শ্রায়া স্বর্প নৌকায় আরোহন করতে করতে চণ্টল মন 'স্থর হয়ে 
ধায় এবং 'ক্লয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় বত পাপ আছে সমস্ত 
বিনষ্ট হয়ে যায়। কেউ পাপী নয়, কেউ পনণ্যাক্মাও নয়, কুটস্থে 
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মন রাখলে পাপ নেই, মন না রাখলেই পাপ। কেউই ম্লেচ্ছ নয়, 
মনই ম্লেচ্ছ।” 

এ কথাগ্ীল হ'ল যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহড়শ মহাশয়ের । 
[তিনি ১৮২৮ শ্রী ৩০শে সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। 'তাঁন 
সারাটা জীবন সংসারে থেকে, চাকরণী করে সাধারণ লোকের মতো 
সংসার জীবন নব্্বাহ করেন এবং তারই মাঝে যোগ সাধন করে 
যোগের উচ্চাশখরে আরোহন করেন । তান প্রমাণ করে দৌঁখয়ে- 
ছেন যে, সংসারে থেকেও যোগ পথে সাধন করে ব্রক্গজ্ঞান লাভ করা 
যায়। তাই তিনি সকলকে বলতেন স্বোপাঁজত অর্থে জীবকা 
নর্ধাহ কর, কদাচ পরোমুখাপেক্ষী হবে না এবং যোগ সাধন করে 
সকলে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ কর । তোমরা ভাব স্ত্রী, পুল, মাতা, পিতা 
সহ একত্রে বসবাস করে সুখে দঞখে জীবন কাটানোই সংসার । 
এই জার্গীতক সংসার সর্দাই দেহের সুখ ও মনের সুখ মেটাতেই 
ব্যস্ত। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ এই সংসারের প্রয়োজন 
আছে । সংসার না থাকলে দেহলাভ হ'ত না এবং ঈশ্বর সাধন 
করা যেত না। তাই এই সংসার মোটেও অবহেলিত নয় । আসলে 
চলার নামই সংসার । জীব অনন্ত কাল ধরে জন্মাছে এবুং মরছে । 
এই ভাবে প্রাত জন্মের পর কিছ দিন একত্রে মলে মিশে থাকা 
সেটাকে তোমরা সংসার বল। প্রকৃত পক্ষে, সংসার হ'ল প্রাণের 
অনন্ত আঁবচ্ছেদ্য গাঁতময় অবস্থা, যে অবস্থার ফেরে পড়ে বার বার 
আসা যাওয়া । এই গাঁতই হ'ল সংসার । গাঁতি না থাকলে আগা 
যাওয়া থাকে না। এই গাঁতই হ'ল প্রাণের চণ্চলতা। যোগ 
সাধনের মাধ্যমে প্রাণের এই অনন্ত গাঁতকে থামাও, তাহলে সংসার, 
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নেই, তখন তুমি ম্্ত। চণ্চলতার দরুণ এতাঁদন তি ইন্দ্িয়ের 
সাথে পরবাসে ছিলে । এটাই পরধর্ম, তাই তুমি তোমার স্থির 
রূপ আপন স্বরুপকে ভুলে গিয়োছলে ;: এবার 'ফরে যাও তোমার 
স্বস্বরূপে । জন্ম জন্ম ধরে দেহের সেবা অনেক করেছো, এবার 
দেহীর সেবা কর. ধিনজের সেবা কর। তাহলে তোমার সাঁঠক মঙ্গল 
হবে, ভব রোগ ঘুচে যাবে । ক্ষুধা, রোগ, অভাব এগুলি দেহের 
ধর্ম, দেহণর ধর্ম নয়। দেহের সেবা করলে দেহগর সেবা হয় না। 
দেহটা তুম নও, দেহটা তুম, সেই তুমিই চণলতার দরুণ ?নজেকে 
ভুলে গেছো । গস্হিরত্বে যাতে পেশীছানো যায় তার সেবা না করে ষে 
ব্যন্তি সদাই চণ্চলতার সেবায় ব্যাস্ত সে সর্বদাই মন্দের সেবা করে । 
ধর্ম কখনো বহু হতে পারে না। প্রাণের চ্জলতার দরুণ ভেদা- 
ভেদ জাগে, সঙকীরণ্ণতা আসে, তাই তোমরা ধর্ম অনেক মনে কর। 
আসলে এগদলো ধর্ম নয়, সবই সম্প্রদায়। যেখানে দুই সেখানে 
দ্ধ, কিন্তু যেখানে এক প্রাণধর্ম তা দ্বন্দাতীত। অতএব ধর্ম 
একঢাই তা হল প্রাণধর্ম। এই প্রাণধর্ম ব্যতীত ধর্মের আর যা 
কিছ; আচরণ কর না কেন তা কখনোই সত ধর্ম হতে পারে না। 
মহাদাত কৃটস্থই হ'ল ধর্মের গঃগ্তমর্ম | 

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ১৮৯ শ্রীঃ ২৬শে 
সেপ্টেম্বর মহাঙ্টমীর সীন্ধক্ষনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন । বিদায়ের 
প্রাক্কালে তিনি ঘোষনা করে গেলেন-হে পাঁথবীর মানুষ 
তোমাদের মঙ্গল 'কসে হয় তা তোমরা ?ণজেরাই জান না। তাই 
তোমাদের যখনই মঙ্গল করার, হিত করার, আনন্দ দেবার প্রয়োজন 
হবে তখন তোমাদের কাছে আম 'নজেই আসবো । কিন্তু যেহেতু 
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আমার কোন ইচ্ছা নেই যেহেতু আমার সমস্ত ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে, 
তাই আবার তোমাদের কাছে আমার আসাটা হবে আঁনচ্ছার ইচ্ছা । 
যাঁদও আমার কোন কর্ম নেই তথাপি তোমাদের মঙ্গল করাটাই 
আমার একমাত্র কাজ । হোঁপ্রয় মানৃষ, তোমার সঙ্গে আমার এই 
টুকৃই পার্থক্য যে আঁম উৎসস্থলে পেশছে গোছ, তুমি এখনও 
পারান। তুমি এখনও পথ চলছো, আমার চলার শেষ । তাই 
তুমি এখনও ক্লান্ত, পাঁরশ্রান্ত, আমার বশ্রাম। তোমাকে আরও 
কিছ? কাল চেম্টা করতে হবে, আমার চেষ্টার শেষ। আম উৎস- 
স্থলে পেীছে যাওয়ায় সেখানকার সব কিছ? জেনোছ, তুমি এখনও 
পাদ্নি। সেজন্যে হতাশ হয়ো না। আম তোমাদের যে রাস্তার 
কথা বলেছি, কারন এ রাস্তা ধরেই আমি এসেছি, ওই রাস্তা ধরেই 
তোমরা উৎসস্থলে চলে এসো । যাঁদ তুমি রান্ত হওয়ায় দ্রুত 
চলতে না পার ক্ষতি নেই, কচ্ছপের গাঁতিতে এসো, কিন্তু থেমো 
না, আস্তে আস্তে হলেও চলতে থাক তাহলে এক সময় নশ্চয়ই 
পেখখছে যাবে, তোমার আমার উৎসস্থল একই, তাই এখানে এসে 
যখন তুমি পৌঁছবে তখন তোমাকে আ'মই প্রথম আঁভনল্দন করে 
আদর করে ডেকে নেবো ৷ কখন তুম আসছ তার জন্য প্রতপক্ষায় 
রইলাম। আমি এখানে পেশছে জেনোছ এ বড় আনন্দের জায়গা, 
ণচরানর্মল। তোমাদের সকলকে একাঁদন না একদিন এখানে 
আঙসতেই হবে । তবে আর দেরী করছো কেন ? তোমরা যাতে 
আসতে পার, যাতে তোমাদের কম্ট কম হয় তারজন্য সকল ব্যবস্থা 
তো করে 'দয়োছি, কেবল তোমরা একটু চলতে শেখ, এগিয়ে এসো । 
যখন এখানে আসবে, তখন তুম আর আমি এক হয়ে যাবো । 
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গীতার যোগতত্ত্ 


কোন শব্দেখ কি বানান তা সঠিক জ্রানতে গেলে আমরা 
আভধান খল এবং আঁভধান যা বলে তাই ঠিক । সেরকম ঈশ্বব 
সাধন সম্বন্ধে গীতা যা বলেন তা অভ্রান্ত এ কাবণে বলা হয় 
সকল শাসেবে মাখন হোলো গীতা । গটীতাকে বলা হয় স্বয়ং 
ভগবানের নুখাঁনঃসহত বাণী, তাই গশণাতন ধের দেবদণ্ড হোলো 
এই গীতা যাঁদও হাজাব হাজার বছর আগে নাচিত হযোছল তথাপি 
আজও সনাতন ধশশম ভ।বতবাসঈব হৃদয়ে এব স্হান সব্বোচচ । 
গুতা কেবল মাএ একটা গ্রন্ছ নয় বং একে বলা হয ঈশ্বব সাধনার 
কাবক । পবব "ী কালে বহু মহাত্মা এই গখতাকে বহুভাবে 
দেখেছেন, এব ভাব জানবাধ চেষ্টা ঝবেছেন এবং তাঁরা 'নজেরা 
যেমনভাবে গীতাকে বুঝেছেন তেমানভাবে অমরকে বধাঁঝয়েছেন 
বা ব্যাখ্যা কবেছেন। গঈভা কোন সাম্প্রদায়ক গ্রণ্ত নয়, কোনো 
বিশেষ শ্রেণ , দেশ বা কালেব গ্রন্থ নয । গীতা হলো সর্বক।লের 
এবং পৃথিবব সকপ মানুষের উপযোগী । মাদও গীতার মধ্যে 
অনেক সময় শ্রীভগবান অদ্জ্নকে ভারত' বলে সম্বোধন 
করেছেন বণ্তু এই ভাবত শব্দাট কোনো দেশকে বোঝায় না বা 
দেশের আঁধবাসীকে বোঝায় না। ভারত ভ+অ-ভা অর্থে 
দীপ্তি পাওয়া । দীপ্তি আদগ্ন বা জ্যোতব হয় । এই দেহ যাঁর 
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দশীপ্তিতে দীপ্তিমান তানি ভারত । অর্থাৎ এই দেহে নাভচ্লে 
যে তেজস্তত্ব তারই দীপ্ততে সমান বায়ুর আকর্ষণে যে প্রাণাপানের 
গাঁতি বজায় থাকে অর্থাৎ যে তৈজগ্বত্তের দ্বারা এই দেহ আঁবরত 
গাঁতিসম্পন্ম সেই চণুল প্রাণসত্ত্াই ভারত বলে সম্বোধিত। যে 
বায়ূকে আমরা গ্রহণ কার তাঁকে বলা হয় *বাস এবং যেটা ছেড়ে 
দিই তাকে বলা হয় প্রশ্বাস ।  প্র“্বাস ছেড়ে দেওয়ার পর নাভিতে 
সমান বায়ুর আকর্ষণে আবার শ্বাস টেনে নেওয়া হয়। সমান 
বায়; যাঁদ আকর্ষণ না করে তবে *বাস টানতে না পারায় মৃত বলে 
গণ্য হয় । এই সমান বায়ু তেজস্বত্তের অবাঁস্হত, তাই অঞ্জর্নকে 
বলা হয় ইন্দ্ূপূত্র। ই-শীল্তি, ন্দ্র-বাঁহু, বাঁহুর মতো শান্ত যার 
অর্থাৎ প্রাণের চণ্টল অবস্হা । এই প্রাণের দুটো দিক আছে, 
একটা 'স্হর অপরটা চণ্চল। এই চণ্ুলতাই জীবের বর্তমান 
আঁদ্তত্ব। কিন্তু প্রাণের ওই 'স্হর 'দিকটাই মূল বা আঁদ। 'চ্হিরত্ব 
আছে বলেই চণ্চলতার আস্তিত্ব । প্রাণের ওই 'স্হির দিকটাই ব্রহ্ম, 
তাই শাস্্কার বলেছেন--পনশ্চলং ব্রহ্ম উচ্ততে। এ কারণেই 
বলা হয় চণ্চলতাই জীব এবং স্হরত্বই শিব, চগ্টলতাই মহামায়া 
স্হিরত্বই পুরুষ । তাই গীতার 'সাঁদ্ধ হোলো প্রাণের জন্ম 
জন্মান্তরের এই চণ্চলতাকে আতত্কম করে 'স্হির বঙ্গে মিলে 
যাওয়া । 

গীতাকে বহু মহাত্বা বহুভাবে দেখেছেন। কেউ দেখেছেন 
সম্পূর্ণরূপে ভান্তভাবে, কেউ দেখেছেন দ্বৈতভাবে, দ্বৈতাদ্বৈতভাবে, 
অদ্বৈতভাবে,বাঁশষ্টাদ্বৈতভাবে ইত্যাঁদ । আবার কেউ দেখেছেন গুরু- 
শিষ্য সংবাদ ভাবে । গাঁতার ভেতর এমন এক চাতুঁর লকয়ে আছে 
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যাতে করে 'যাঁন যে ভাবেই গ্তাকে দেখবেন বা জানতে চাইবেন 
[তিনি সেভাবেই রস পাবেন । তাই এই সমস্ত নানাভাবে বা নানা 
মতে গীতার ভাষ্য রচিত হয়েছে । কেউ বাদ্ধিগত, বিদ্যাগত, 
পাঁণ্ডত্যগত ইত্যাদদ নানাভাবে ভাষ্য করেছেন । কিন্তু গীতা যে 
মূলত যোগশাস্ত এবং ষোগীর উপলব্ধগত এই দিকটা প্রায় কেউই 
লক্ষ্য করেনা ন। গীতা যে সম্পূর্ণরূপে ষোগশাজ্ত্র এবং রন্গাবিদ্যা 
সেকথা গণতাতেই বলা আছে । গাঁতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বলা 
আছে- হীতি শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা সূপাঁনষৎস ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগো- 
শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্কাজ্জ্ন-সংবাদে অমুকযোগো নাম অমৃকোহধ্যায়ঃ। 
অতএব গীতা ষে সম্পূর্ণরূপে যোগশান্ত এবং রক্ষবিদ্যা এ বিষয়ে 
সামান্য পাঁরসরে আলোচনা করা যাক। ভগ্বৎ প্রাপ্তর জন্য যেমন 
কর্মমার্গ ভান্তমার্গ ও জ্ঞানমার্গ প্রাসদ্ধ, তেমান যোগমার্গও আর 
একাঁট প্রসিদ্ধ পথ । তাই গীতায় সর্বত্র যোগের কথাই বলা 
হয়েছে । এই যোগপথে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তত্তবকথা আলোচনা 
করা হয়েছে । তাই গীতা কেবল পাঠ বা আলোচনাত্মক শাস্ত্র 
নয়, এতে আধ্যাত্বকমার্গের সাধনে ।পযোগ) কর্ম এবং তার পল্হা 
নাদ্দন্ট আছে। গঈতার ছয় অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে অজ্জ্নকে 
উপলক্ষ্য করে শ্লীভগবান- সকলকে যোগ হতে উপদেশ দিয়েছেন, 
কারণ যোগন ব্যতীত অন্য কেউ গীতাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে 
না। তাই গীতা যোগসাধনা ও অনুভবের গ্রন্হ। যোগীর 
যোগসাধনার মাধ্যমে যা কিছ: প্রত্যক্ষ অনুভব হয় এবং যোগীকে 
যে সমস্ত স্তর বা অবদ্হাগ্ণীল আঁতশষ্রম করতে হয় গীতার মধ্যে 
সেই কথাই বলা হয়েছে । 
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কাথত আছে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকালে অস্জর্দন বষাদগ্রস্হ 
হয়ে যুদ্ধ করতে রাজী না হওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে প্ররোচিত 
করতে রথোপাঁর যেসব উপদেশ দিয়ৌছলেন তাই গীতা । এখানে 
স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে যে হাজার হাজার বছর আগে কুরু- 
ক্ষেত্র মাঠে যে রন্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তার সঙ্গে বর্তমান কালের 
মানুষের কি সম্পর্ক থাকতে পারে "এবং তেমন রন্তক্ষয়। যুদ্ধকে 
কেমন করে ধমষুদ্ধ বলা যায়? ইাত্হাসের পাতায় বহু র্তক্ষয় 
যুদ্ধের বর্ণনা আছে, কেন সেগযীলকে ধর্মযুদ্ধ বলা হবে না? 
আরো দেখা বায় শন্র'পক্ষের সেনানীর সামনে দাঁড়য়ে ভগবান্‌ 
অঙ্জনকে বক্মাবদ্যা শিক্ষা দিলেন এবং যোগী হতে উপদেশ 
[দলেন। আবার যোগী কখনো রন্তক্ষরী যুদ্ধ করেন না এবং 
শ্রীভগ্রবানও অঞ্জনের মাধ্যমে বহু মানুষের হন্তার ভূমিকা নিতে 
পারেননা। এছাড়া গীতার মধ্যে যোগীর যে সমস্ত অবস্হার 
কথা বলা হয়েছে তেমন অবস্হাপন্ন যোগী কখনই রন্তক্ষয়ী যুদ্ধ 
করতে সমর্থ নন। যেমন পাঁচ অধ্যায়ের ৮--১০ শ্লোকে শ্রী" 
ভগ্নবান্‌ যোগীর এক বশেষ অবস্হার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন__ 
“কর্মের অতীতাবস্হার্প ব্র্ষে যন্ত এবং আত্মতন্ত্ 'বা্দত হওয়ায় 
যোগ বিশেষরূপে তত্তৰজ্ঞ হন ; এর্‌প ব্যান্ত দর্শন, শ্রবণ, স্পশ, 
ভোজন, গমন, বনদ্রা, *বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মে ও ?নমেষ 
করেও হীন্দ্রয়গণ হী্দ্রয় [বিবয়ে প্রবার্তত আছে এর্‌প নশ্য় 
করে 'আঁম কিছুই কার না” এরূপ মনে করে থাকেন এবং অনাভ- 
মানবশত কর্মে 'লপ্ত হন না। হীন্দ্রিয়ের কাজ হীন্দ্রিয়গণ করছে 
এই ভাব দূঢ় হয়। এই প্রকারে সবাঁকছ: ব্রক্ষে সমর্পণ করে এবং 
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সর্বদা কম্মের অতাঁতাবস্হায় থাকার দরুণ ফলাশান্ত ত্যাগ করে 
যান কম্ম করেন তিনি সর্বদা 'স্হরপ্রাণরূপ র্রন্গে যুন্ত থাকায় 
পাপ-পুণ্য কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না, যেমন গদ্মপন্র জলে থাকলেও 
জল দ্বারা ঠলগ্ত হয় না।” এর থেকে এটা বোঝা গেল যে এমন 
অবস্হাপন্ন যোগনীর পক্ষে অস্ত্র দ্বারা অপরের জীবন নাশ করা বা 
রন্তক্ষয়ী যুদ্ধ করা কখনই সম্ভব নয়। এরকম বহদ প্রমাণ এ 
গীতার মধ্যে নীহত আছে । অতএব কুরুক্ষেত্রের যৃদ্ধ এমন যুদ্ধ 
যা অনন্তকাল ধরে প্রাতাঁট মানুষের মধ্যে চলছে তা হোলো প্রবণান্ত 
ও 'নিবত্ত এই দূ পক্ষের যুদ্ধ । মানুষের মন কখনও প্রবলভাবে 
সংসারে আকৃষ্ট হয়, আবার কখনো ঈশ্বর সাধন করতে চায়। 
প্রবৃত্তি পক্ষ বলছে ঈশ্বর সাধন কোরো না, তোমার যা কিছ 
পার্থব সুখ তা তোমায় দেব । আবার নবি পক্ষ বলছে এ 
ক্ষণস্হায়ী সুখে তোমার কি লাভ? আমার দকে এস তাহলে 
চরসখ পাবে। এই দু'্পক্ষ সবার ভেতরেই অনতকাল ধরে 
আছে। কুরঃক্ষেত্রের যুদ্ধ মান্র আঠারো দিনে শেষ হয়েছিল, 
[িন্ডু এই দুপক্ষের যুদ্ধ শেষ হবার নয়। তাই নিবাত পক্ষ 
হলো পাণ্ডব পক্ষ, প্রবান্ত পক্ষ হোলো কৌরবপক্ষ এবং শরীক 
হলেন কূটস্হ চৈতন্য । এই ক্‌টস্হ চৈতন্যের দ্বারাই মানুষ আত্ম- 
সাধনে প্ররোচিত হয়। এই দেহই হোলো কুরুক্ষেত্র. দেহ যে 
ক্ষেত্র সেকথা গ্ীতাতেই বলা আছে--ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেন্র 
মিত্যাভধীয়তে । এই দেহের দ্বারাতেই ধর্ম এবং কম্ম" সাধিত 
হয়। তাই এই দেহই ধর্মক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কম্সকক্ষেত্। 
পণ্টতত্রবই 9৪ পাণ্ডব, ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম । 'ক্ষিতিতন্ব 
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অর্থাৎ মাত্তকাতত্তৰ যা মূলাধারে অবাঁস্হত তাই সহদেব। এজন্য 
সহদেব বৈদ্যশাস্তে পাণডত ছিলেন। অপ হোলো জলতত্ব যা 
সাঁধচ্ঠঞানে বর্তমান । এই জলতত্তব (রন্তু) হোলো নকুল। 
তেজস্তত্তৰ যা মাঁণপুরে অবাস্হিত, তান অজর্ন। এই তেজস্তত্তৰ 
শ্বেতবর্ণ জ্যোৌতরূপ। তাই অঞ্জন ইন্দ্রপংন্র। মরুৎ অর্থাৎ 
বায়ুতত্ব যা অনাহত চক্কে অবাদ্হত । ইনিই পবনপূন্র ভখম। 
যাঁধাঁন্ঠর হলেন ব্যোমতত্তৰ বা আকাশতত্তৰ বা শুন্যতত্তর যা বিশুদ্ধ 
চক্কে অবাস্হত । তাই ইনি ধন্মপনন্ত্র। ধর্ম হোলো যার দ্বারা 
জীবের পোষণ হয়+ স্হাতি হয়। এই স্হাতি অবস্হা আজ্ঞাচপ্বাস্হ 
মহাকাশরুপ স্হরপ্রাণ বা মহাপ্রাণ । সেই নহাব্যোম থেকে ব্যোম- 
রুশ ষুধাঁন্ঞরের উৎপীত্ত, ত।ই তিন সশরগরে স্বঞ্গে গিয়েছিলেন 
অর্থাৎ আকাশতত্ব মহাকাশে লয় হয়োছলো। অপর চার ভাই 
পারোন কারণ সহদেব 'ক্ষাততত্তৰ অপতত্তেৰ মিশে যায়, নকুল 
জলস্তত্তেব তেজতন্তৰ 1মশে যায়, অজ্যন তেজতত্ত বায়-তত্তেৰ 
[মিশে যায়, ভীম বায়তভ্তৰ ব্যোমতভ্তেৰ মিশে যায় এবং যাঁধান্ঠর 
শুনতভ্তব মহাশুন্য মিশে যায় । এ সবই এই শরীরে আছে এবং 
শরীরের পাঁরণাতও এই প্রকার । ভগবান এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে 
রথোপাঁর কেবলমাত্র অজনকেই গণতার উপদেশ দয়োছলেন । এই 
দেহই রথ। নাভিচক্রে সমান বায়ূতে তেজস্তভ্তবৰ দ্বারাই মাধ্যা- 
কর্ষণ হয়ে থাকে ; তাই জীবের মবাস ঝোঁরয়ে গেলেও আবার টেনে 
ধনতে পারে । একারণে অজর্নই হলেন শ্রেচ্চ কম+ বা বর । 
যোগণকে এরকম বীর হতে হয় এবং বীরত্বের সঙ্গে নি্কাম কর্ম 
যোগ করতে হয় । যোগীর কর্মই প্রধান। গীতার তিন অধ্যায়ের 


[তিন শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলেছেন জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদের এবং 
কর্ম যোগ দ্বারা যোগীদের 'সাদ্ধ। তাই গীতার মতে যা নিচ্কাম 
কর্ম তাই সহজ কম্ম এবং তাই কেবল কর্ম । এই তিনটে নাম 
আলাদা হলেও একই কর্মকে বোঝায় । ভগবান বলেছেন--“শরীরং 
কেবলং কর্ম কৃব্বন্বাপ্নোতি িল্বিষম ॥ (গীতা ৪1২১) যান 
শরীরের দ্বারা এই “কেবল কম্ম" করেন তিনি নিত্কাম যতাঁচত্তাত্মা 
ও ত্যন্তসর্বপারগ্রহ হওয়ায় পাপপ্রাপ্ত হন না। আরো বলেছেন-_ 
«সহজং কর্ম কৌলন্তেয় সদোধমাঁপি ন ত্যজেং” (গীতা ১০৪৮ )। 
এই সহজকর্ম প্রথম প্রথম অনভ্যাসের জন্য দোষযুস্ত হলেও ত্যাগ 
করা উচিত নয়। তাহলে এই কেবলকমণ্ সহজকম্্ম বা ীনন্কাম- 
কর্ম ক? যতপ্রকার সাধন মত বা পথ আছে কোনোটাকেই মহা- 
ধর্ম বলা হয়ানি। শাস্্কার বলেছেন--প্রাণায়ামো মহাধম্মোে 
বেদানামপ্য গোচরঃ। সব্বপৃণ্যস্য সারোহি পাপরাশতুলানলঃ । 
প্রাণায়াম হোলো মহাধম্ম যা বেদেরও অগোচর, সকল পণ্যের সার 
এবং সকল পাপ  বনাশক। এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে গীতাতে ব্লা 
আছে -“অপানে জুহ্বাঁত প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে । প্রাণা- 
পান-গতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। (গীতা ৪1২৯) । প্রাণবায়ূকে 
আপনবায়ূতে এবং আপানবায়;কে প্রাণবায়তে হোম কর। এরকম 
করতে করতে “কেবল কুম্ভক' অবস্হা লাভ করলে প্রাণের গতি রুদ্ধ 
হবে এবং প্রাণায়ামপরায়ণ হবে। যখন প্রাণায়াম পরায়ণ হবে 
তখন রুপ রস ইত্যাদ বাহ্য বিষয়গীলকে বাইরে রেখে দৃষ্টিকে 
ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে কৃটস্হে রেখে শাম্ভব? অবস্হায় ন।সাভ্যন্তরচারী 
হবে। অর্থাৎ ম্বাস প্রশ্বাসের ষে গাঁতি আগম-নগমরূপে বাইরের 
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দিকে চলছিল তা অভ্যন্তরমুখী হয়ে সুষুন্মাগামী হবে। 
অভ্যন্তরমহখী এই প্রকার প্রাণায়াম কম সাধারণ মান*ষের জানা 
নেই, তাই ঈশবরসাধন পথে কোনটা কর্ম এবং কোনা অকর্ম তা 
বুঝতে পারে না। অর্থাৎ কোন কর্ম করলে ঈশ*বরকে অর্থাৎ 
স্হর ব্রহ্মকে লাভ করা যাবে এবং কোন্‌ কর্ম ঈশ্বর সাধনার 
অন্তরায় বা অকর্ম তা মানুষ বুঝতে পারে না। তাই চার অধ্যায়ের 
যোল শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলেছেন কোনটা কম্ম এবং কোনা 
অকম্মণ এ গবষয়ে িবোৌকগণও মোহিত হয়। অতএব ধা জানলে 
তাঁম অশুভ অথণৎ হীন্দ্িয়ক্ে আসীন্তশ্‌ন্য হবে তা তোমাকে 
বলাছ। কারণ "গহনা কম্মণো গাঁতঃ।” (গীতা ৪1৯৭ )। 
কমের গাঁত বড়ই দুর্রেয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে সাঁতক কর্ম 
যা করলে আত্মার সঙ্গে যুস্ত হওয়া যায় তা বোঝা খুবই কাঁঠন। 
আবার তন অধ্যায়ের আট শ্লোকে ভগবান্‌ বলেছেন যা অবশ 
কর্তব্য কর্ম তা কর, কারণ সব কম্ম ত্যাগ করলে শরশর যাত্রা 
ধনর্বাহ হবে না। ীকছ না করা অপেক্ষা কছু করা ভাল । 
যার অকরণে প্রত্যবায় আছে, তাই অবশ্য কতব্য কর্ম। এই 
অজপার্প কর্মই অবশ্য কতব্য কম্ম, কারণ প্রাণবায়ুর দ্বারাই 
শরখর রাক্ষত হয় এবং প্রাণবায়ই জীবের আয়। সব কর্ম্ম 
ত্যাগ করলেও শবাস-প্রশ্বাসরুপ কম্ম চলবেই । এই কর্ম না 
থাকলে দেহ থাকে না। তাই এই কম' না করলে প্রত্যবায় হয়। 
এ কারণে চার অধ্যায়ের আঠারো শ্লোকে ভগবান, বলেছেন গান 
করের্ম অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেবেন তিনিই বনাদ্ধমান, এবং 
তেমন ব্যান্ত সব কর্ম করেও ব্রন্মে যুন্ত থাকেন। এমন বুদ্ধমান 
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যোগ জাগাঁতিক সকল কর্মকে অকর্ম বলে দেখেন এবং প্রাণ- 
অপানের কম্মকেই একমাত্র কর্ম বলেন ॥। আত্মার সঙ্গে যুন্ত না 
হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে যে চঞ্চল বুদ্ধি তা বাঁদ্ধিই নয়। দুই 
অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে ভগবান বলেছেন--'নাস্ত বাঁদ্ধরযুক্তস্য 
ন চাযুন্তস্য ভাবনা ॥ আতআ্মাতে অর্থাৎ প্রাণের স্হরাবস্হাতে যে 
বন্ত যুক্ত নয় তার আত্ম 'বষয়ক বদ্ধ নেই এবং আত্মাতে অয্ত 
থাকায় প্রকৃত ধান হয়না । জীবের বর্তমানে যে অযস্ত বুদ্ধ 
অর্থাৎ চণ্ুল বাদ্ধ তা মথ্যা । তাই এই চণ্চল অবস্হা হতে উৎপন্ন 
যে বাঁদ্ধ তাও মিথ্যা । এই রকম যুক্তুতম অবস্হাতেই প্রকৃত 
ধ্যানাবস্হা হয়, ব্যস্ত অবস্হায় ধ্যান কোথায় ? তাই গরখতাধ্যানে 
বলা হয়েছে -- ধ্যানা বাস্হততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো । 
যস্যান্তং ন ্ধ্দুঃ সুরাসহরগণা দেবায় তদ্মৈ নমঞ ॥ ধ্যানেতে 
অবাস্হত এবং আত্মাতে তদগত মন এই অবস্হাতে যোঁগগণ তাঁকে 
দেখতে সক্ষম হন, যাঁর আদি অন্ত সুর অসুর এবং দেবতাগ্ণও 
জানতে পারেন না এমন যে ঈ*বর তাঁকে নমস্কার । সেই ঈশ্বর 
কে ? এ বিষয়ে গুকার গাঁতা পাঁরছ্কাবভাবে বলেছেন 'অঙ্গু্ঠমান্রং 
মূনয়ো বদাঁন্ত, ধ্যায়নতি িবঞ্চুং পুরুষং পুরাণম- 1 মুনিগণ 
কুটস্হে এই অঙ্গ-্ঠপ্রমাণ পুরুষকে দেখেন এবং এ পরাণপুর্ষ 
1বষকে ধ্যান করেন । 

বর্তমানকালে অনেকেই বলেন কলিষগে যোগ চলে না। কেন 
কলিযুগের মানুষ যোগ করতে পারবে না। কিষগের মানুষ 
1ক মানুষ নয়? আগের যুগগনীলতে মানুষ যেভাবে জন্মাত মরত 
এখনও তাই হয় । তখনকার মানুষেরও সংসার ছল, সুখ দুঃখ 
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খ্ছন, এখনও তাই আছে । তাহলে তখনকার মানুষ যোগ করতে 
পারত, এখনকার মানুষ পারবে না একথা ঠক নয়। ভগবান 
গীতাতে এমন কথা কোথাও বলেন নি যে কলিষুগের মানুষ যোগ 
করতে অক্ষম । যাঁদ তান একথা বলতেন তাহলে তাঁকে কালদোষে 
দুষ্ট করা হোতো। বরং ভগবান্‌ বলেছেন--'যোগকর্ম সুকৌশলম' 
_-যোগকর্ম স্‌কৌশল যুক্ত । ভগবান আরো বলেছেন-- রাজা বদ্যা 
রাজগূহ্যং পাঁবনামদমৃত্তমম: | প্রত্যাক্ষাবগমং ধমং সুসখং 
কুমবায়ম,)” (গঈদতা ৯২)। এই যোগকর্ম বিজ্ঞানসম্মত 
হওয়ায় সকল বিদ্যার মধ্যে রাজাবদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, আতগাহ্য 
এবং পাঁবন্ত থেকেও পাঁব্রতম ॥। এই যোগকর্ম প্রত্যক্ষ ও সপঙ্ট, 
সুখে আরামে করা যায় এবং যতটুকু করা যায় তা অব্যয় আবনাশন। 
শ্রী ভগবান এই যোগকর্মকে সুকোঁশলযুক্ত, রাজাবদযা, সুখে করা 
যায় এবং আঁবনাশশ বলেছেন কেন? এই কারণে বলেছেন যে 
শবাস-প্রশ্বাসকে নিয়েই এই কম+ শ্বাস-প্রশ্বাস সব জাীবদেহেই 
আছে এবং এই গাঁতই জীবের বর্তমান আঁস্তত্ব । ম্বাস-প্রশ্বাসের 
গতিকে অন্্তমুখী বিজ্ঞানসম্মত প্রাণায়ামের দ্বারা স্হর করাই মূল 
উদ্দেশ্য এবং জীব স্হির হতে পারলেই সম্পূর্ণরূপে অগাত অবস্হা 
প্রাপ্ত হলেই ানজেই ঈশ্বর হবে ॥ প্রীতাঁট জীব স্বয়ংই ঈশ্বর 
কিন্তু চণ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় আপন স্বরূপকে ভুলে গেছে। এ 
কারণেই যোগকর্ম বিজ্ঞান সম্মত এবং আত দ্লুত ফলপ্রসূ হওয়ায় 
সুকৌশলযুস্ত। *বাস-প্রশ্বাকে ধরেই যখন এই যোগকর্ম করতে 
হয় তখন তা সকলেই করতে পারে, কারণ *বাস সব দেহেই আছে । 
ভাই এই বিদ্যা রাজাবদযা । রাজপথে যেমন সকলের যাতায়াতের 
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আঁধকার আছে, এই করম্মেও সকলের আধকার আছে । তবে এই 
কর্ম্ম অত্যন্ত গুহ্যতম হওয়ায় যোঁগগুরুর নিকট লাভ করতে 
হয়। এই কম্মের যে ফল তা প্রত্যক্ষ এবং সাথে সাথে পাওয়া 
যায়। এখন ঈশ*বরসাধন করলাম, তার ফল পাব আগামণ জন্মে 
অথবা ভবিষ্যতে কোনো এক সময় এরকম আঁনশ্চয়তা যোগধর্রে 
নেই, একারণ বিজ্ঞান সম্মত । ভগবান আরো বলেছেন এই 
যোগকম্ম করতে কোনপ্রকার কণ্ট হয় না। এরজন্য সংসার ত্যাগ, 
কামিনন কাণন ত্যাগ, বিষয় ত্যাগ, বস্তু ত্যাগ খাদ্য ত্যাগ ইত্যাদি 
কোনো কিছুই বাহ্য ত্যাগের প্রয়োজন নেই । গীতার মতে বাহ্য 
ত্যাগ ত্যাগই নয়। যে বস্তু আমার নেই এবং না থাকার দর্‌ণ 
ভোগ করার উপায় নেই, এমন ত্যাগ ত্যাগ্নই নয়। বরং গীতা 
পাঁরকার ভাবে বলেছেন এই সব ভোগ্য বস্তুর প্রাতি ইচ্ছা বা বাসনা 
ত্যাগই প্রকৃত তাযাগ। সংসার আছে, সংসার কর্ম ঠিক ঠিক 
পালন করাঁছ অথচ সংসারের প্রতি মন নেই, আকৃন্ট নই এটাই 
সংসার ত্যাগরূপ অবস্হা ' স্ত্ আছে অথচ আকর্ষণ নেই, ধন 
দৌলত বিষয় আছে অথচ মনে কিছ ডীদত হয় না এই অবস্হাই 
প্রকৃত ত্যাগ অবস্হা । এই অবস্হা লাভ করাটা সম্পূর্ণরূপে 
যোগকর্ম সাপেক্ষ । যতই ব্রন্মবিদ্যার্প এই যোগকর্ম করা বায় 
ততই *বাস-প্র্বাসের গাঁত স্হিরত্বের দিকে অগ্রসর হয় । ষতই এই 
গতি দ্হির হবে ততই চণ্চল মন [নরুদ্ধ হবে, মনের দৌঁড় ঝাঁপ 
থেমে যাবে এবং শেষে স্হির ব্রন্মের সঙ্গে সদা যুক্ত হয়ে ব্রহ্ষের 
সঙ্গেই মশে যাবে, লয় হবে। 

এই যোগই হোলো সনাতন ধম্মের গপ্থ চাবিকাঠি । পুরা 
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কালে সকল খাঁষগণ সংসারাশ্রমে থেকে, গৃহস্হ জীবন পালন করে 
এই যোগ্কর্ম করতেন । এই যোগকর্ম ব্যাতরেকে সনাতন ধম্মের 
মৃল তত্ত্ব যে আত্মতত্তবর সেই আত্মসত্যে প্রবেশ করা একেবারেই 
অসম্ভব । অযোঁগগণ ভাীন্তমার্গ, কর্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ 
ইত্যাদ মার্গগুলিকে আলাদা মনে করে 'িন্তু যোগণীর কাছে 
এগুলি আলাদা নয়। এগরীল সবই ষোগীর ষোগসাধনের এক 
একাঁট অবস্হা মানত । যোগটীকে যোগসাধনার মাধ্যমে এই সব স্তর, 
অবস্হা বা মার্গগুলকে একে একে আঁতগ্ম করে তবেই স্হির 
রন্গে লয় হতে হয়! বর্তমান কালের মানুষ অতণব হীন্দ্রিয়পরায়ণ, 
লালসাধংন্ত, অলস, 'িষয়াসন্ত এবং স্হূল বিষয়ে আসন্ত । এগুঁল 
সবই প্রবৃ্িপক্ষের টান । এই প্রবাত্তপক্ষের টান আঁধক থাকায় 
[নবত্তপক্ষের আকর্ষণ বড়ই কম। এই জাতীয় মানুষ যখন 
বর্তপ্নানকালে আঁধক তখন ত।দের ঈশ্বরে ভান্তি থাকা অসম্ভব । 
আবার যে ঈশ্বরকে কখনো দেখোঁন সে ঈশ্বরের প্রাতি ভান্ত থাকাও 
সম্ভব নয় । হয়তো শোনা কথায় বা আন্দাজে কিছুটা ভান্তভাবের 
উদয় হতে পারে, কিন্তু তা প্রকৃত ভান্ত নয়। প্রকৃত ভীন্ত লাভ 
করা যোগকর্স সাপেক্ষ । তাই যে ীজনৈস তাদের ভেতর নেই সেই 
ভীন্তীভাবের কে ঠেলে দলে তাদের পক্ষে ঈমবরসাধন করা কি 
প্রকারে সম্ভব ? বরং তাতে অনর্থ হবে । অতএব ভান্তি তাদের 
প্রথমে অর্জন করতে হবে যোগকমের মাধ্যমে । যোগকর্ম করতে 
থাকলে প্রাতীদন কিছু না কিছু আত্মজ্যোত প্রত্যক্ষ হবে এবং 
যতই এই প্রত্যক্ষ বাড়তে থাকবে ততই আরো প্রত্যক্ষ করার প্রবল 
বাসনা আপনা হতেই জাগবে । এই আকর্ষণটাই প্রেম বা ভান্ত। 
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তাই যোগার চেয়ে বড় ভন্ত কোথায়? তাই বিজ্ঞানসম্মত, খাষ 
প্রদর্শিত, সনাতন ধর্মের গুপ্ত চাঁবকাঠ-স্বরূপ এই রাজী বদ্যা, 
আআাবদ্যা, ব্রক্মাবদযা ও যোগাবদ্যা যা গতার মাধ্যমে শ্রীভগবান 
পৃথিবীর সকল মানুষকে করতে ডপদেশ 1দয়েছেন, তার 'নন্দা 
করে, যাঁদ এই শাশ্বত মহান যোগাঁবদ্যাকে অবহেলা করা হয় তবে 
তাতে মানৃষের মহান কল্যাণ কখনই সাঁধত হতে পারে না। 
অতএব হে পাীথবীর মানুষ তোমরা অযোগীদের কথা শুনে, 
যাদের যোগসম্বন্ধে ববন্দুমান্র ধারণা নেই, তাদের কথা শুনে 
বন্রান্ত হয়ে তোমরা যাঁদ গনতোন্ত এই যোগকর্মকে অবহেলা করো 
তবে 'ীনশ্চয় করে বলাঁছ তোমাদের মঙ্গল হতে পারে না। যোগকর্ম 
যাঁদ বর্তমানকালে অনুপযোগদ হয় তাহলে গীতায় ভগবানের 
বাকা মিথ্যা হয়ে যায়, কিন্ত তা কখনই সম্ভব নয় । বরং শ্রীভগবান্‌ 
বলছেন _ “স্বঙ্গপমপাসা ধর্মস্য ন্রায়তে মহতো ভয়াৎ।” এই যোগ- 
কর্ম যা অঙ্গপ স্বঙ্পও কর তাহলে মহাভয় হতেও- ভ্রাণ পাবে। 
শধ্‌ তাই নয়--শ্রেয়ান স্বধমোো  বগহণঃ পরধর্মাৎ স্বন্দীক্জতাৎ । 
স্বধর্ে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ ॥' শবাস-প্রশ্বাসরূপ এই 
যোগকর্ম বা আত্মকর্মই হোলো স্বধর্ম এবং হীান্দ্ুযদের কর্ম হলো 
পরধর্ম। অতএব স্বধ্মরূপ এই যোগকর্ম করতে করতে যাঁদ 
ণনধন হয় অর্থাৎ দেহপাত হয় সেও ভাল, তথাপ ইীন্দ্রিয়দের কর্মে 
রত থাকা কখনই ডীঁচত নয়। অতএব--তস্মাদযত্িস্ট কৌন্তেয় 
য.দ্ধায় কৃতানশ্চয়ঃ ॥' হে মানুষ তোমারা যোগকর্মকে অবহেলা 
করে, পাঁরত্যাগ করে আর 'দিনাতিপাত কোরো না, ঘুমিয়ে থেকো 
না। এবার ওঠো এবং প্রবাত্ত ও নিবাত্ত পক্ষের যে যুদ্ধ তোমার 


্ 


ভেতর সবদা হচ্ছে, অথচ তুম জান না, সেই যুদ্ধে কৃতনিশ্চ় 
হয়ে লেগে পড়ো অর্থাং এই দই পক্ষের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করো তাহলেই তোমাদের কল্যাণ হবে। 'নাঁহ 
কল্যাণকৃত কশ্চিদ্দুগতিং তাত গচ্ছতি।, এই আত্মসাধনর্প 
যোগকর্ম যিনি করেন তিনিই কল্যাণ্কামশী। এই প্রকার ব্যান্ত 
কখনই দ'গীতগ্রাপ্ত হন না, একথা শ্রীভগবান আম্বাস দিয়ে 
বলেছেন । 


গৃহীর ভগবান 


যোগিরাজ শ্রঁশ্যামাচরণ লাঁহড় ভারতের অধ্যাত্ম জগতের 
ধবতারা । এই মহান যোগীর কথা বাদ দিয়ে আজকের যুগে 
যোগসাধনার কথা আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব । ব্রন্মজ্ঞানী এই 
মহাযোগী এমনই এক অধ্যাত্চেতনার ধারক, বাহক ও সণ্চারক 
যাতে প্রচারের কোন অবকাশ নেই ; বাকচাতুর্যা, পাশ্ডিত্য ও 
কচাকচির কোন স্থান নেই ; অন্ধ বিশ্বাস, ভাবালুতা ও কল্পনার 
কোন সহযোগ নেই ; যা দিনের আলোর মতোই চ্পঙ্ট, প্রত্যক্ষ ও 
ািজবোধগম্য । একই সাথে 'তাঁন অধ্যাত্মসাধনার সহায়ক এমন এক 
স্বচ্ছ, সবল, সাবলীল ও আড়ম্বরহীন জীবনদর্শনের পাঁথকৃত সেপথে 
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নিভৃতে, নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে আজও লক্ষ লক্ষ গৃহ মান্ষ 
তাঁর অনুগামী । তাঁর সমস্ত জীবন ; কি সাধনা, ফি সাংসারিক 
ও সামাজিক জীবনের দাঁয়ত্ব পালন, কি অধ্যাত্ম চেতনার গবকাশ-__ 
সবাঁদক থেকেই পূর্ণ ও অনুকরণীয় । এমন দ্টান্ত গত হাজার 
হাজার বছরের মধো দেখা যায় না। অথচ ব্রহ্গজ্ঞানের চূড়ায় 
সমাসীন এমন এক অদ্বিতীয় মহাত্বার কথা বাইরের জগৎ 
তেমনভাবে জানে না কেন ? তাঁর ডীন্ততেই এর উত্তর খোঁজা যাক-_ 
“মানবজীবনের পরমকাম্য ;: গখতা, বেদ, বেদান্ত. তন্তু সহ 
সনাতনধর্মের সর্বশাস্রের সারভূত এই যে আত্মসাধনা ; সনাতন 
ধর্মের চিরশাশ্বত, উদার, িনহকল্‌ষ, সংস্কারমূত্ত ম্ীন্তপথের 
দিশারী এই যে বক্গসাধনা ; এতে প্রচারের কোন অবকাশ নেই। 
বার যখন প্রাণ কাঁদবে তখন আপনা হতেই পেয়ে যাবে। সর্যয 
উঠলে ক ঢাকঢোল 'পাঁটয়ে জানাতে হয় 2” এই মহাযোগণী 
এমনই প্রচার বমুখ ছিলেন যে তাঁর একমান্র যে ফটো বর্তমানে 
পাওয়া যায় তাও সহজে তুলতে 1দতে টানান। বলতেন, “ফটো 
তুললে আতসাধনা বাদ দিয়ে ফটোটিকেই পূজো করতে শঃরু 
করবে । এতে মোক্ষ লাভ হবে না।”? 

উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (ইং ১৯৮২৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর) 
আঁবভূতি এই মহাতআআা মানুষের কল্যাণে পরমপ্রেমে এই জগংকে কি 
মহামূল্যবান সম্পদ অকৃপণভাবে উজাড় করে দিয়ে গেছেন তা 
গীতা, বেদ, বেদান্ত, তল্্রসহ সনাতন ধমেরি সর্বশাস্ত্ের অনমো দিত 
যোগপথের অনুগামী অধ্যাত্মীপিয়াসণ সাধকরাই অনুভব করতে 
-পারেন। সাধনার মাধামে অন্তর্জগতে যা অনুভব করতে হর তা 
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সাধনহশীন মানুষ জানবে কি করে? তান আর্ধ্য ভারতের 
উচচকোটীর যোঁগপুরুষদের মতো নিজের জীবনে পূর্ণ চতুরাশ্রম 
পালন করেছেন ; সারাজীবন দাঁয়তের সাথে চাকরী করা থেকে 
শুরু করে ছেলেপুলে মানুষ করা, পারিবারক ও সামাজিক 
দায়দায়ত্ব পালন করা ইত্যাঁদ নিষ্ঠার সাথে করেছেন এবং এরই 
মাঝে শৃঙ্খলার সাথে এমন এক সাধন করলেন যা তাঁকে সাধনার 
চূড়ায় প্রাতষ্ঠিত করলো । তাঁর নিজের হাতে বাংলা হরফ অথচ 
হন্দী ভাষায় লেখা, গোপনে রেখে যাওয়া এবং মৃত্যুর পর 
প্রকাশিত ২৬ থানা ডায়রশই তাঁর সাধনার ধ্রমোন্নীতি, 'বাভন্ন 
পর্যায়ে নানাপ্রকার দর্শন শ্রবণ এবং চূড়ান্ত ব্রক্মজ্ঞানের কথা 
প্রকাশ করে। গোপন 'দিনলিপতে কোথাও লিখেছেন, “যো 
আত্মসূ্যয ওহ ব্রহ্ম ওহ হম শ্যামাচরণ।” কিছাদন পর এক 
জায়গায় লিখলেন, "'হমাহ মহাপুরুষ পুরষোত্তম 1” আরও 
এঁগয়ে গিয়ে লিখলেন, “হমাঁহ আদ পদরুষ ভগবান।” তাঁর 
লেখা ডায়রীর বিষয় সকল কোন কল্পনাবিলাশ নয়, ভাবের 
উচ্ছাসে লেখা নয়, আদর্শ বা আবেগ ইত্যাদদর কথা নয়; এসব 
অনুভূীতিলব্ধ জ্ঞানের কথা । সাধানার মাধ্যমে নিজ অন্তরে 
বোধগম্য ; আলোচনার 1বষয় নয়। 

[তিনি আমাদের শোনালেন ধর্ম কি। যা সবাক ধারণ করে 
আছে অর্থাৎ যে আনদেশ্য, অব্যন্ত, অক্ষর, কালাতীত ও সব্বভুতে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত সত্তা বর্তমান তাই ধর্ম । ধর্ম কোন পৃথক 
বস্তু নয়, বরং পৃথক ভাবেই অধর্ম। যা ধর্ম তাই ঈশ্বর তাই 
ভগবান, তাই ব্রহ্ম ॥ ধর্ম কোন আচার-অনষ্ঠান নয় ; রীতিনীতি 
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নয়; ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল, গহন্দ;-মুসলমান-খষ্টান 
ইত্যাদি কোন কিছুই নয়। প্রাণরূপী ধর্ম সকলপ্রকার তর্কাবতর্ক 
ও সামাজিক সংস্কারবোধের অতীত । এই গ্রাণর্পী ধর্ম 
সবাঁকছূর মধে!ই বর্তমান 1কম্ত যার মধ্যে বর্তমান তা ধর্ম নয় 
কারণ তা নম্বর, কিন্তু প্রাণরুপাী ধর্ম আবনম্বর । মানুষতো কোন 
ছার্‌ ; পশ.পাখা, গাছপালা, স্থাবর, জঙ্গম সবারই একই প্রাণরূপী 
ধর্ম । প্রকাশের তারতম্যে ন্ন দেখায় । ইনি কোনাকছুর দ্বারা 
আবদ্ধ নন। এই যে মহান সত্তঙা যাঁর কথা আরেঙারে সনাতন- 
ধমের সব শাদ্রগ্রন্থ একবাকো বলেছেন তাঁকে কি করে সবচেয়ে 
সহজে অথচ নিশ্চিতভাবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ পাবে 
সেকথাই যোঁগরাজ শ্যামাচবণ বললেন । 

এই মনতো সেই পর্মসত্ীর নাগাল পাবে না। মন স্বয়ং 
ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের চণ্ল অবস্থায় উৎপন্ন বাহ্যক প্রকাশ । এই 
মন ?ক করে তার অতগতে উৎসর্‌পগ্ পরমসত্বার নাগাল পাবে ? 
তাহলে এই মনের দ্বারা সম্পন্ন পুজোআচ্চা, জপতপ,. বাহ্যধ্যান 
ইত্যাদির মাধ্যমে তো তাঁকে পাবো না। ম্রীটচিকাদর্শনে যেমন 
[পিপাসা মেটে না: তেমান মরীচিকাবং জপ, পূজা, নাম 
করা ইত্যাদর দ্বারা জন্মজন্মান্তরের পিপাসা টবে না, চণুল 
প্রাণের তরঙ্গ থামবে না। যোঁগিরাজ শ্যামাচরণ তাই আক্ষেপ 
করে বলেছেন -“দর্পণকে ভিতর যোনদী উসসে পিয়াস নহ' 
জাতা।” "তানি মানুষকে মুস্তকণ্ঠে শোনালেন 'বাভন্ব দেব-দেবাঁ 
জ্ঞানের উত্ধে যে চূড়ান্ত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান তা লাভ করতেই 
হবে। দেব-দেবী জ্ঞান সামান্য জ্ঞান, আত্মজ্ঞান চূড়ান্ত জ্ঞান। 
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1বাঁভন্ব দেব-দেবীর সাধনা করলে সেইসেই দেব বা দেবীর দর্শন হবে 
ঠিকই, িন্তু সেই দেবদেবী বা আম তুমি সবার উৎস যে নিশ্চল 
বন্দ তার জ্ঞান হবে না। কিন্তু আত্মসাধনা তথা যোগসাধনা 
করলে 'বাঁভন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেবদেবীর দর্শন, সকল তত্বের 
অনুভূতি এবং চূড়ান্তে আত্মজ্ঞান লাভ হবে। এরজন্য চাই 
যোগসাধনা । 

কেন মানুষের এতো দুঃখ, এতো জবালা ? কেন মানুষ শান্তির 
আশায় ঘুরে বেড়ায় অথচ শান্ত পায় না» কেন মানুষ হীন্দ্রিয়ের 
বশ? ইন্দ্রিয় কি, মনই বাঁক ঃ কি করে এদের আতঙ্লম করে 
চিরশান্তি ও 'িরাবশ্রাম পাওয়া যাবে? মহাযোগন শ্যামাচরণ 
এসবের উত্তর দিলেন । শুধু বললেন নয়, হাতে কলমে বুঝিয়ে 
গেলেন। শুধু বোঝানোও নয়, বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও ক্রমান্বয়ে 
সাধনাধায়ার রহস্য বাখ্যার মাধ্যমে একেবারে জলের মতো করে 
জানিয়েও গেলেন । তিনি বললেন, পরমস্থির ব্রহ্গস্বরূপ যে 
অখণ্ড প্রাণ তাঁরই স্পন্দনশীল চণ্ুলাবস্থার 'বচন্র বিকাশে উৎপন্ন 
লক্ষ কোটন যে ণচৎকণা” তাই আমি, তুমি ও আর সবাহ ' স্পন্দনা- 
বস্থার এই যে 'বিচন্র সমারোহ তাই প্রকাশমান জগৎ । এ সবাঁকছুর 
মধ্যে সেই অব্যন্ত, চিরস্হির ও শাশ্বত সত্বাই বর্তমান । প্রাণের 
এই অনন্তপ্রবাহ চিরকাল ধরে চলে এসেছে, চলছে ও চলতে থাকবে। 
যোগিরাজ বললেন “এই চলার নামই সংসার '”* কোন এক সদর 
অতীতে স্থিরপ্রাণরূপন বর্ম থেকে বিচ্ভাত হয়ে স্পন্দনের মানার 
তারতম্য ক্ষ গুজ্ম, লতাপাতা থেকে শুরু করে কনট, পতঙ্গ, পশ;, 
পাঁথ এ রকম ৮৪ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে তবেই এই মহামূল্যবান 
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মানব-শরীর পাওয়া গেছে। এটা কেবল ভোগদেহ নয়, সেটা অপচয় ; 
এ দেহেই মান্তর জন্য যত্তবান হওয়া উাঁচত। প্রাণের স্পন্দনের 
তারতম্যেই হীন্দ্িয়সমূহ তথা মনের প্রকাশ । আঁবরাম স্পন্দনশশল 
এই যে মন তার কোন ীস্থরত্ব নেই; তাই শান্তও নেই। শাস্ন 
বলেছেন 'জীবে দয়া কর। আমরা জাবদেহের প্রাতি দয়া দোখয়ে 
মনে কাঁর জীবে দয়া করলাম । এটা সামাঁজক কর্তব্য নিশ্চয়ই এবং 
সামর্থ্য অনুযায়ী করাও উাঁচত, কিন্তু এতে জীবে দয়া করা হয় না, 
কারণ দেহটা তো আর জীব নয় । জীব অর্থে প্রাণের চণ্চলাবস্থার 
বাহ্যক প্রকাশ । জীবে দয়া করতে হবে অর্থাৎ প্রাণের চণ্চলা- 
বস্থাকে যোগাঞ্য়ার মাধ্যমে 1স্থর করতে হবে, এক প্রশান্ত, 
নির্মল ব্রহ্মসত্বায় গিয়ে পেশিছতে হবে । তবেই নিজের মধ্যে যে 
জীব তার প্রাত দয়া করা হবে । একাজ একজনের হয়ে অপরে 
করে দিতে পারে না। তাহলে মনও যেখানে পেশীছোতে পারে না ; 
সেই সত্বার নাগাল কি করে পাবো? যোঁগরাজ জানালেন সকল 
শাস্তের সারভূত মহান 'ফ্ুয়াযোগ সাধন করো এবং ফ্লমান্বয়ে স্থির 
হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করো । ইহজীবনেই প্বমশান্তির আঁধকারণী 
হও: পরজন্মের জন্য ফেলে রাখবে কেন? কোন না কোন 
জন্মে করতেই হবে । উদাত্ত কণ্ঠে তিনি শোনালেন, পাক্য়া করলে 
মঙ্গল, না করলে অমঙ্গল ; 'ফ্লিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা |” 

কিন্তু এই যে 'স্থরপ্রাণরূপন ব্রহ্ম বা পরমাআ্মা তাঁকে কোথায় 
খু'জবো 2  শ্যামাচরণ বললেন, ঈশ্বর কোন আকাশ থেকে নেমে 
আসা বস্তু নয়। ঈশ্বর অর্থে প্রাণের 1স্হরাবস্থা ' সেই চূড়ান্ত 
স্থিরাবস্থা আমাদের সবার মধ্যেই বর্তমান । শুধু সন্ধান জানি 
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না কারণ সন্ধান চাই না। এই প্রত্যক্ষ দেবাত্মা কটস্থরূপে 
আমাদের সকলের ভ্রুমধ্যস্থলে চিরকাল বিরাজ করছেন । তাঁকে 
পাওয়াই সব। ষযোগিরাজ আরও বললেন, “কেউ পাপশ নয় কেউ 
পৃণ্যাক্সাও নয়। কটস্থে মন রাখলে পাপ নেই, মন না রাখলেই 
গাপ। মনই ম্লেচ্ছ!” বৃথাই আমরা জাগাঁতক লাভক্ষাতর 
[হসাবানকাশ করতে করতে নম্বর দেহাঁটকে তাগ করি । নিজের 
মধো নাখু'জে চণ্ল প্রাণের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বাইরের বস্তুর 
মধ্যে খোঁজার চেষ্টা কার ; ফলে চণ্চলতায় থাকতে বাধ্য হই, তাই 
পাই না। তাঁর খোঁজই যোঁগিরাজ করতে বলেছেন এবং তাঁতে 
স্হায়শ স্থিতিলাভ করতে বলেছেন-_-“অব ন আনা ন জানা ।” 
[তান কখনো কোন মন্দির, £ঠ, আশ্রম ইত্যাঁদ স্থাপন করেন 
[ন। বরং বলতেন এসবের সাথে জাঁড়মে পড়ে কোন লাভ নেই । 
দেহের বাইরে ঈশ্বরকে কোথাও জানা যায় না ; এই দেহই একাধারে 
ধর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র । সেই আত্মসত্বাকে নিজের ভেতর জানতে 
পারলে ভেতর বাঁহর একাকার হয়ে যায় ; একের জ্ঞান হয় । তিনি 
কোন দল, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী গঠন করেনান ; বলতেন, “পচা- 
পৃকুরেই দল হয়” । কখনো তিনি কোন মণ্ে বা প্রচারসভায় ভাষণ 
দেনান বরং বলতেন আত্মজ্ঞানের প্রচার 'িষ্প্রয়োজন | সারাজশবন 
চুটিয়ে সংসার করেছেন । রাঁতিমতো ঝড়ঝাপ-টা সংসারের শোক- 
দুঃখ সয়ে তারই মধ্যে বীরের মতো সাধনা করে উৎসে পেশছে 
গেলেন। তিনি নিজেও সংসার ত্যাগ করেনাঁন, অপরকেও তা 
করতে বলেনাঁন। কোন বাহ্যবেশ পাঁরবর্তন বা অনাবশ্যক আড়ম্বর 
1তান পছন্দ করতেন না। তি বন্তব্য ছিলো, “মনই সংসার ।” 
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যেখানেই যাও এই মন তো সঙ্গে থাকবেই : কাজেই সংসারেই 
থাকো, সবরকম দায়দায়ত্ব পালন করো এবং তারই মধ্য থেকে সময় 
বের করে নয়ে যোগসাধনটি করো তাহলেই ভব সংসার পার হয়ে 
যাবে। তান কোনরকম বাহ্যত]াগ করতে 'নষেধ করেছেন, বলতেন 
বাহ্য ত্যাগ কোন ত্যাগই নয় । সংসারে যার যেরকম সাঁবধে 
সেরকমই থাকো, এসব নিয়ে মাথা ঘথাঁমও না; শুধুমান্র অন্তরে 
চণ্চল প্রাণাটকে যোগকর্মের দ্বারা 1স্থর করো ; কেল্লা ফতে। 
আজকাল এমন ধারণ৷ প্রচলিত আছে যে ভান্ত ছাড়া সাধন হয় 
না। যোগিরাজ বলতেন ভান্ত নিশ্চয়ই চাই কিন্তু ভান্তলাভ করতে 
হলে যোগকর্ম করতে হবে, আত্মস্বরৃপকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। 
তবেই সাঁইক ভান্ত হবে। এর আগে পর্য/ন্ত যাকে আমরা ভান্ত 
বাল তা কোন ভান্তই নয়। পনুন্রহীনের পন্রপ্রেম সম্ভব নয়। 
আত্মদর্শন ছাড়া ভাঁন্ত হয়না । আবার কর্ম, ভান্ত, জ্ঞান, এরা 
কেউ আলাদা নয়; যোগসাধনার ক্রম াবশেষ । যোহগর ওপরেই 
ধর্মের মূল গ্রাতষ্ঠিত। চূড়ান্তে ব্রহ্গজ্ঞান তথা আত্মজ্ঞান লাভ 
করাই জীবনের উদ্দেশ্য । 
দয়াদ্ুহদয় করুণার ঘনীভূত রূপ যোগিরাজ শ্যামাচরণ নিজেকে 
গোপন রাখতেন । তধুও আশ্রতদ্দের কল]াণে এবং তাদের আত্মক 
উন্নাতর জন্য 'তাঁন যা করে গেছেন ত। বিরল । তান সকলের 
রোগশোক গ্রহণ করতেন, 'বপদে আপদে তাঁকে স্মরণমান্ই ঠবপদ- 
মুন্ত থটতো। তাঁর করুণা সমাজের সবশশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই 
প্রবাহত হয়োছিলো । 1তাঁন 'হন্দ?, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ, 
ক্ষন্িয়, চণ্ডাল, ভারতীয়, অভারতীয় 'নার্বশেষে সকলকে সনাতন 
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ধর্মের এই পরমগ্হ্য যোগাঁধিয়া দান করতেন বলে সেকালের গোঁড়া 
রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাঁর সমালোচনা করলে তান বলতেন, “আম 
র্লান্মণের মধ্যে চণ্ডাল দোঁখ, আবার চণ্ডালের মধ্যে রানণও দৌখি। 
যাঁদ মানুষের মধ্যে মানুষ দৌখ আর সেযাঁদ ?জজ্ঞাসা করে তবে 
তাকে বলে দেওয়া আমার কর্তব্য” 


দেহ শ্যামাচরণ আজ নেই কিন্তু দেহগ শ্যামাচরণ কটস্থরূপে 
সকলের মধে চিরাবরাজমান । সৈ কথা তান নিজেই বলে গেছেন । 
তিনিতো পর নন ; তান যে জন্মজন্মাতরে একান্ত আপনার জন ; 
1নজের আসল সত্তা । আমরা সেই পরমসম্পদের খোঁজ রাখ না। 
কোন কঙ্পনা নয়, ভাবালুতা নয়, দার্শীনক চিন্তাধারা, পাণ্ডিত; 
বা আদরের কথাও নয়৷ এ অতি বাস্তব মতা । যোগিরাজ হিজেই 
বলেছেন, ভোমরা যে কৃটস্থ প্রত্যক্ষ করে। তাহ আমার আসল রূপ, 
এই দেহ বাআম সর্বদা আম নই। ক্‌উস্থরুপে সকলের দেহে 
থেকে সকলকে আ'মময় অর্থাৎ কটস্থময় করে নেবার চেষ্টা করি ; 
এইভাবে আ'ম সকলের মঙ্গল কার তাই আ'ম সকলের দাস। 


[তান আরও আশ্বাস দিযে বলেছেন হে পাঁথবীর মানুষ 
তোমারদের মঙ্গল কিসে হয় তা তোমরা নজেরাই জানো না। 
তোমার সাথে আমার এটকুহ পার্থক্য ষে আম উৎসস্থলে পেশছে 
গোছ, তুম এখনও পেণীছোওান। তোমাকে আরও ফিছ,কাল 
চেম্টা করতে হবে, আমার চে্টার শেষ । আমি যে রাস্তার কথা 
বলোছ সে রাস্তা ধরেই উৎসে চলে এসো, থেমো না। এখানে 
পেশছে জেনোছ এ বড় আনন্দের জায়গা, িরানম্ল । এখানে 
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তুমি আঁম একাকার হয়ে যাবো, এক চূড়ান্ত একো উপনণত হবো, 
সারা জগৎসংসার এক অদ্বৈতে প্রাতিজ্ঠিত হবে । 

যোগিরাজ শ্যামাচরণ গৃহশীর জীবনে এক উদ্বল আদর্শ ও 
অনুকরণীয় ব্যান্তত্ব । তি মতো এমান করে, এতো সহজ করে, 
আমাদের মতো করে আত্মজ্ঞান তথা ভগবৎপ্রাপ্তির কথা কেউ বলেন- 
[ন। সংসারে বাস করে সবরকম ঝাঁন্ক ঝামেলা, সয়ে, টাকা-আনা- 
পয়সার হিসেব রাখতে রাখতে, পাঁচ-দশ প্রকারের দায়িত্ব পালন 
করতে করতে ও আরো কত কি হ্যাপা সামলাতে সামলাতে বর্তমান 
যুগের অর্থনৌতিক সওকটগ্রস্থ ও সামাজিক অবক্ষয়ের মুখে পাঁতত 
সাধারণ মানৃষের কালঘাম বোরয়ে নাঁভিঃ*বাস উঠবার উপব্বম হয় । 
এতোসব কিছুর মধ্যেও কিছ সময় বের করে 'ধ্িয়াযোগ সাধন 
করতে থাকলে আপনা থেকেই ধীরে ধীরে ভেতর থেকে এক নির্মল 
আনন্দের উদয় হয় যাঁকনা বাইরের হাজার ঝামেলাতেও মালন হয় 
না। চেষ্টা করলে যে কোন সংসারণীর পক্ষেই তা লাভ করা সম্ভব । 
এতে সংসারও সখের হবে আবার আত্মজ্কানের দকেও এগোনো 
যাবে। তান তো বলেই গেছেন, শীহয়া করলে, সবরকম [বিপদ 
থেকে পাঁরন্রাণ পায়” ! গীতাও একই কথা বলেছেন “স্বজ্পমপস্য 
ধর্মস্য ব্রায়তে মহতো ভয়াৎ' । পরমসখপ্রদ এবং সহজে করা বায় 
এমন ষে যোগসাধন তা আরও করতে করতে শত বাধা 'বিপাত্তর মধা 
দয়েও গৃহী মানুষ অমৃতময় জ্যোতিলোকে পেশছতে পারবে তা 
যোগিরাজ শ্যামাচরণ আমাদের করে দেখালেন এবং পরবন্তশকালে 
তাঁর পদাওকান:সরণ করে বহু গহটী মানুষ উৎসাভমুখী হয়েছেন 
ও পরম শ।ন্তিপদ প্রাপ্ত হয়েছেন! তিনিই গৃহশীকে বললেন-- 
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“সংসার ছাড়ার প্রয়োজন নেই । সবাঁকছ্‌ করো । কোনাঁকছুই 
কোন বাধা নয়, শুধুমাত্র সকোশলযূন্ত যোগসাধনাটি 
করো তাহলেই হবে । গাঁতাও বলেছেন, “যোগকর্ম সুকোৌলম??, 
আস্তে আস্তে উৎসে পেশছে যাবে, পরমশান্ত ও 'স্থাতপদ প্রাপ্ত 
হবে। সবন্প বরাজমান ঈশ্বর জের মধ্যেই আছেন; গানজের 
আসল সন্তা বৈ তো নয়। যোগ্াভ্যাস ও ঈশবরলাভ শুধুমান্র 
সন্ধ্যাসন বা গৃহত্যাগীীদের জন্য হতে পারে না! সংসার ঈ*বরেরই 
সৃ্টি, সংসারেই সকলে জন্ম নেয়, সংসারী মানুষই পাঁথবশকে 
এতো সুন্দর করেছে । সংসার না থাকলে সৃষ্টি বজায় থাকত না । 
ঈশ্বর কখনো সংসারী মানুষের প্রতি অকরুণ হতে পারেন না। যে 
অমর যোগসাধন আধ্য“ ভারতে ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিলো, যা না 
রাজার্ধ জনক, শৃকদেব, ব্যাসদেব, যাজ্ঞবজ্ক এদের মতো গৃহ 
মহাযোগীর জন্ম দিয়োছলো, যে পথ ধরে অগণিত মহাত্মা পার 
পেয়ে গেছেন ; সেই সাধন বাবাজীর ?নকট প্রাপ্ত হয়ে পুনঃস্থাপনা 
করে গেলাম যা কিনা ভবিষ্যতে প্রাত ঘরে ঘরে প্রচারিত হবে। 
যোগসাধন গৃহীর জন্য সুলভ হবে । আবার ঘরে ঘরে গাঁতাজ্জান 
প্রচারত হবে, সাধারণ মানূষের আত্মজ্জান তথা মন্তর পথ প্রশস্ত 
হবে। মানুষ যতই পূর্ণতার দিকে এগয়ে যাবে ততোই এই 
ণবজ্ঞানসম্মত অমর যোগসাধনের প্রাতি আকৃম্ট হবে এবং অত তের 
মতোই গৃহে বাস করে জীবন ম্যন্তর পথ খুজে পাবে” । 

শরীরণ শ্যামাচরণ আজ আর নেই, কিন্তু কটস্থরূপে আঁবনাশশ 
তন চিরকাল বরাজ করছেন।| তাঁকে জানতে হবে, পেতে হবে, 
উৎসরূপী 'স্থিরপ্রাণে স্থায়ী 'স্থাতলাভ করতে হবে। সংসার ও 
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সমাজের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে জঙ্জজাঁরত, ক্লান্ত এবং সংশয়গ্রস্থ 
মানুষের কাছে যোগিরাজ শ্ত্ীশ্যামাচরণ এক চূড়ান্ত ভরসা. এক 
পরম আশ্রয়। তাইতো তান “গৃহীর ভগবান” । ১৮৯৫ খঃ 
মহাত্টমশর সধিক্ষণে এই মহাযোগণী নম্বর দেহ' ত্যাগ করেন। তাই 
তাঁর মহাপ্রয়াণের 'দবসে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে সংসারী 
মানুষ কৃতজ্ঞতায় নতাঁশর। 


ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা 


ক্রিয়া সত্য, আর সব মিথ্যা । ক্রিয়ার অভ্যাসই বেদপাঠ। 
ক্রিম্নাই যজ্ঞ। এই যজ্জ সকলের করা উচিত । 
_যোগিরাজ । 


যোঁগরাজ বলেছেন 'ক্লয়া সত্য আর সব 'মধ্য।। তাহলে 'ক্রয়া 
ব্ত'ত অন্যান্য যে সব সাধন ব্যবস্হা প্রচলিত আছে সেগ্ীল ক 
মিথ্যা? একথাই ক যোঁগিরাজ বলতে চেয়েছেন ? তা কখনই নয়। 
সবাঁকছ:রই প্রয়োজন আছে । সেসব কথায় পরে আসা যাবে। 

আমরা সাধারণ অনাভজ্ঞ মানুষ 'ক্য়া কাকে বাল ? তাকেই 
ক্রিয়া বাল যে যোগসাধন যোগিরাজ 'দয়ে গেছেন, যা আমরা গুরু- 
পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়ে সাধন কার । এটুকু বললেই "ক সব বলা 
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হোল? হোল না। ক্রিয়া অর্থে কর্ম। এই কর্ম কি আমরা 
কেবলমান্র এই জন্মেই কার 2? আগের বহু জন্ম, বর্তমান জল্ম এবং 
আগামী বহু জন্ম সকল জন্মেই আমরা কর্ম কার, এবং সেই সমস্ত 
জন্মের কর্মই হোল 'ফয়া। যখন দেহ আছে তখনও প্রাণের কর্ম 
আছে, যখন দেহ নেই তখনও প্রাণের কম্ম আছে । প্রাণের কর্ম না 
থাকলে কখনই জন্ম ও মৃত্যু হতে পারে না, কিছুই সষ্টি হতে 
পারে না। অতএব সঠিক শঞ্কয়া কাকে বলে এটা বূঝতে হলে 
প্রথমেই জানবার চেস্টা করতে হবে_ আমি কে, কোথা থেকে এসোছি, 
কোথায় আমাকে যেতে হবে । যাঁদও এগুলি সাধন করে জানার 
[বষয় তথাপি একটা প্রাথামক জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। শাস্নসম্মত 
সেই প্রাথামিক জ্ঞানের দিকটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, বাকণটা 
সাধন করে জানার বিষয় । 

প্রথমে দেখা যাক: ব্রহ্ধ কাকে বলে ? শাস্ত্র বলেছেন- নিশ্চলং 
ব্রহ্ম উচ্যতে। যা নিশ্চল তাই ব্রন্মা। এটুকু বললেই ক সব বলা 
হোল? তানয়। শাস্কারেরা সব সময়ই আড়েগারে বলে গেছেন । 
কারণ আগেকার দিনে খাঁষরা অজ্পকথায় বেশী ভাব প্রকাশ করার 
চেস্টা করতেন যা এখন আর দেখা যায় না। এখনকার 1দনে বেশী 
কথায় অঙ্গ ভাব প্রকাশের প্রচলনই দেখা যায়। অতএব বক্ষ বলতে 
যা চির নিশ্চল, যাকে কেউ চেস্টা করেও কখনও চণ্চল করতে 
পারবে না, যা চির অপাঁরবর্তনীয়, যার হ্াসবৃদ্ধি নেই, যা চির 
গম্ভগর, চির নির্মল, সদাই একরুপ, যেখানে কোন বাধা নেই, দূর- 
গনকট সম্পর্ক নেই, যেখানে কোন উৎপাঁত্ত নেই, লয়ও নেই অথচ বা 
আছে বলে সব কিছ বর্তমান, যা না থাকলে কিছুই থাকা সম্ভব 
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নয়, যার আঁস্তত্বে সবাকছুর আঁস্তত্ব, সদাই দ্বচ্ছ, জন্মমত্যু যাকে 
স্পর্শ করতে পারে না, যেখানে শব্দ নেই, আলো নেই, অন্ধকার 
নেই, যেখানে জ্ঞান নেই, অজ্ঞান নেই, যেখানে ভন্ত নেই, ভগবান 
নেই, যেখানে পিতামাতা নেই অর্থাৎ এককথায় যেখানে কিছুই নেই 
অথচ সবাঁকছুই আছে, আবার নেই বলারও কেউ নেই, এমন যে 
চিরানশ্চল অবস্হা তাই বক্ষ । 

এবারে গীতার কথায় আসা যাক ৷ গীতা বলেছেন - একাংশেন 
্হিতো জগং। উপ্পারউন্ত যে চিরনিশ্চল বন্দ তার একটা অংশ 
চণ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই চণ্লতা শ্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে এই 
জগৎ ব্রহ্মান্ড স:ছ্টি হোল এবং তাতেই অবস্হান করল । একাংশ 
বলতে সেই অনন্ত ব্রঙ্গান্ডের 079 081 কে বোঝায় না। যাঁদ 
ধরা হয় 079 7021 তাহলে অবাঁশম্ট অংশে চণ্চলতা নেই বলতে 
হবে। যাঁদ তা বলা হয় তাহলে ভুলহবে। অতএব একাংশ 
বলতে বৃঝতে হবে 0906 1960106176989 200175 1156 11016 
অর্থাৎ অনন্তের মধ্যে কেবলমান্র এক শতাংশ চণ্লতা প্রাপ্ত হোল্‌। 
তাহলে এ এক শতাংশ চণ্চলতা অবাঁশম্ট ৯৯ শতাংশের মধ্যেই 
রয়ে গেল। যা পূর্ণ তা চরকালই পূর্ণ । ১০০ শতাংশ স্হিরতা 
সবসময় ৬০০ শতাংশই থাকবে । তাকে 'ীবভাগ করা সম্ভব নয়। 
অতএব ১০০ শতাংশের মধ্যে ১৯ শতাংশ চণ্ল হয়ে এ ১০০ 
শতাংশেই রয়ে গেল। আবার এ এক শতাংশ চণ্লতা ফ্লমান্বয়ে 
বাড়তে লাল এবং শেষে পূর্ণ চণ্চলরূপে প্রকাশ হোল । এইভাবে 
এঁ এক শতাংশ চণ্লতা প্রথমে শন্য শতাংশ থেকে ৯ ২, ৩, ৪ 
এইভাবে বাড়তে বাড়তে দশগ্‌ণাঁবশিষ্ট হয়ে যখন দশ শতাংশ 
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তরঙ্গায়িত হোল তখন সেই অবস্হাকে বলে আকাশতত্ব। তাই 
আকাশতত্ৰ সবচেয়ে সক্ষম । পুনরায় ১০ ৮ ১০- ১০০ শতাংশ 
তরঙ্গাবাশিষ্ট যখন হোল তখন সেই অবস্হাকে বলে মরততত্তৰ বা 
বায়ৃতত্তব । এই বায়ুতত্তবৰ শূন্যতত্তৰ অপেক্ষা স্হল হওয়ায় 
চোখে দেখা যায় না বটে 1কণ্তু অনুভূতিগ্রাহ্য। পুনরায় ১০০ ১৯ 
১০- ১০০০ তরঙ্গাবাশিঘ্ট যখন হোল তখন সেই অবস্হাকে বলে 
তেজতত্তব। এই তৈজতত্তৰ বায়তত্তৰ অপেক্ষা স্হৃূল হওয়ায় 
আগুন চোখে দেখা যায় ীকন্তু তাপ চোখে দেখা যায় না। তাপ 
অন.ভাাতিগ্রাহ্য । পুনরায় ১০০০৮ ৯০-১০০০০ তরঙ্গীবাশিষ্ট 
যখন হোল তখন সেই অবস্হাকে বলে অপতত্ত্ বা জলতত্তৰ। 
এই জলতত্তবর তেজতপ্তৰ অপেক্ষা স্হৃল হওয়ায় চোখে দেখা যায়, 
আবার যখন সক্ষন্নাকারে বায়ূর সঙ্গে মিশে থাকে তখন অনঃভূত- 
গ্রাহ্য । পুনরায় ১০০০০ * ১০-১০০০০০ তরঙ্গাবাঁশম্ট যখন 
হোল তখন সেই অবস্হাকে বলে ক্ষাততত্তব । এই ক্ষিতিতত্তই 
হোল সবচেয়ে স্হৃূল। সমস্ত জীব ১০০০০০ তরঙ্গীবাঁশম্ট হয়ে 
ক্ষিততত্বে অবস্হান করে । অর্থাৎ জড় এবং চেতন উভয় প্রকাশই 
প্রাণের ১০০০০০ তরঙ্গে হয়ে থাঢক। আবার ১০০০০০ তরঙ্গের 
তারতম্য অনুসারে জড় এবং চেতনের পার্থক্য হয়। তাই জড় 
এবং চেতন উভয়ের মধ্যেই প্রাণ বর্তমান । এই ৯০০০০০ তরঙ্গই 
হোল সংষ্টতত্তেবের শেষ কথা । এখানেই সমস্ত সাঁন্টর পূর্ণপ্রকাশ 
হয়ে থাকে। অতএব প্রাতাঁট জীবের আঁস্তত্ব হল এক লক্ষ 
তরঙ্গাঁয়ত অবস্হা । এই অবস্হায় শরশর উৎপন্ন হয় এবং শরীরের 
?ভতরে ৪৯ বায় উৎপন্ন হয়ে কর্মক্ষম থাকে। এইসব বায়ুর 
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দ্বারায় সকল ইন্দ্রিয় ও 'িপু উৎপন্ন হয়ে কম্মক্ষম হয়। রন্ত, 
ধমনী, হৃদস্পন্দন ইত্যাদি সকলেই কর্মক্ষম হয় । চোখ দেখে, কান 
শোনে, মন, বাঁদ্ধ, চিত্ত, অহঙ্কার সকলেই কাজ করে । তাহলে 
এটা বোঝা গেল যে প্রাণের এই ১৯০০০০০ তরঙ্গের মধ্যে মূল হল 
এ 'স্হরাবস্হা। কারণ এ স্হিরাবস্হা না থাকলে তরঙ্গের কোন 
অস্তিত্বই সম্ভব নয়। তাই চ্হিরত্বকেই ব্রহ্ম বলে। তাই খাঁধরা 
বলেছেন_-রন্ম সত্য, জগৎ িথ্যা। তরঙ্গের পাঁরবর্তন আছে 
কিন্তু স্হিরত্বের কোন পাঁরবর্তন নেই । তাই স্হরস্বরূপ পাঁরণাম 
সত্য ব্রহ্দই সবাঁকছর মূল। এই পাঁরণাম সত্য স্হির ব্রহ্ম কিভাবে 
তরঙ্গাঁয়ত হয় এবং পুনরায় 'স্হরত্বে ফিরে আসে তা নীচের ছকাঁট 
দেখলে বোঝা যায় £__ 


১০০% 1স্হর--১% চগল। 


সহম্্রার ( তত্তবাতীত ) 0 ১০০ শতাংশ 'নশ্চল ব্রহ্ম 
1? ৮০ 

আজ্ঞা ( তত্তবাতীত ) ও ০ শতাংশ -***** ূ 

বশহদ্ধ (ব্যোম ) 0 _-..*৮৬০ শতাংশ 
| ৮ ৯০ | 

অনাহত ( মরুত ) 0 ৬০০ শতাংশ $ 
| ১৮১০ 

মাঁণপুর (তেজ ) ০ -১০০০ শতাংশ 
৮১০ 

স্বাধম্ঠান (অপ) রি ১০০০০ শতাংশ 

্‌ ৮ ১০ 
মূলাধার (ক্ষতি ) 0 ১০০০০০ শতাংশ 


উপরের ছকাঁট থেকে বোঝা গেল যে, 'স্হর ব্রন্ষের একাংশ 
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1কভাবে চণ্লতা প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত সৃছ্টির রচনা হল এবং জীব 
বেচে থাকল । এবার দেখতে হবে মৃত্যু কাকে বলে? মৃত্যু 
অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে স্হিরত্বের '্দকে 'ফিরে যাওয়া । একজন মানষের 
শরীর খারাপ হল, সে অসদ্হ হল। তখন তার মৃলাধারের অর্থাৎ 
ক্ষতিতত্তেবের তরঙ্গ কমে গিয়ে স্বাধিন্ঠান অর্থাৎ অপৃতত্তেক চলে 
গেল। এই অবস্হায় ডান্তার ডাকা হল, তিনি ওষধ 'দলেন, 
কন্তু কছুই হল না। তখন স্বাঁধচ্ঠানের তরঙ্গ কমে গিয়ে 
মাণপুরে অর্থাৎ তেজতত্তের চলে গেল । তখন বড় ডান্তার ডাকা 
হল। তান সাধ্যমত চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না। এর- 
পর প্রাণের তরঙ্গ কমে গিয়ে অনাহতে অর্থাৎ মর্ত্তত্ে গেল । 
এ অবস্হায় রোগশীকে হাসপাতালে নেওয়া হল, বহ* চাকৎসা করা 
হল, ?িন্তু কোন ফল হল না। ডান্তারবাবু বললেন,- আর কিছু 
করার নেই, এবার ভগবানকে ডাকুন ॥ এরপর প্রাণের তরঙ্গ বিশুদ্ধ 
চত্চো অর্থাৎ ব্যোমতত্েৰে গেল তখাঁন মৃত্যু হল । তাহলে দেখা গেল 
প্রাণের তরঙ্গ যতক্ষণ একলক্ষে ছিল, ততক্ষণ জীব জীবিত ছিল 
এবং সুস্হ ছিল। সেই প্রাণের তরঙ্গ প্রাকীতিক কারণে কমতে 
কমতে যখন বিশহদ্ধচর্কে অর্থাৎ ব্যোমতত্তেৰে এল, যেখানে প্রাণ মান 
দশ শতাংশ তরঙ্গায়ত, তখন জীবের মৃত্যু হল। তাহলে মত্যু- 
কালে প্রাণ ?কছুতেই দশ শতাংশের উর্ধে যেতে পারে না । অতএব 
মৃত্যুর পর প্রাণ ব্যোমতত্ত্বে থাকতে বাধ্য হয়, কিছ:তেই শূন্য 
শতাংশে যেতে পারে না। এই অবকন্হায় দশ শতাংশ তরঙ্গের সঙ্গে 
তার ফেলে আসা জীবনের সমস্ত কর্মসংস্কার বাঁজাকারে থেকে 
যায়। এই কর্মসংস্কার জীবকে পুনরায় জন্মের ?দকে আকর্ষণ 
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করে এবং দশ শতাংশ প্রাণের তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে ঘখন 
একলক্ষ তরঙ্গে উপনীত হয় তখনই তার পুনরায় জন্ম হয় । তাহলে 
বোঝা গেল যে জন্ম থেকে মত্যু হল প্রাণের একলক্ষ তরঙ্গ থেকে 
দশ শতাংশ তরঙ্গে ?ফরে যাওয়া এবং জন্ম হল দশ শতাংশ তরঙ্গ 
থেকে ক্রমান্বয়ে একলক্ষ তরঙ্গে ফিরে যাওয়া । এটাই হল জন্ম 
মৃত্যুর পারাঁধ। তাই জীব কোনপ্রকারে যাঁদ দশ শতাংশ প্রাণের 
চণ্টলতাকে আঁতক্লম করে শূন্য শতাংশে পেশছতে পারে তাহলেই 
সে তার উৎসস্হলরূপ স্হির ব্রন্মে মিশে যেতে পারবে, আর তাকে 
জন্মমত্যুর চঞ্কে আসতে হবে না। কারণ এ অবস্হায় প্রাণের কোন 
প্রকার তরঙ্গ না থাকায় কর্মসংস্কার নেই এবং কর্মসংস্কার না 
থাকায় আকর্ষণ নেই এবং আকর্ষণ না থাকায় জন্ম নেই, অতএব 
মৃত্যু নেই। যেখানে তরঙ্গশূন্য সেখানে কিছুই থাকা সম্ভব নয় । 
তাহলে দেখা গেল একশত শতাংশ নিশ্চল রহ্গ থেকে যে এক 
শতাংশ চণ্লতা প্রাপ্ত হয়ে ফ্রমান্বয়ে একলক্ষ তরঙ্গে উপনঈত 
হয়োছল তাকে যেভাবেই হোক পুনরায় সেই একশ শতাংশ 1স্হর 
ব্রন্মে মালয়ে দেওয়া প্রয়োজন । এই মিলিয়ে দেওয়াটাকেই লয় 
যোগ বলে। কিন্তু 'মালয়ে দেওয়ার উপায়টা কি? এই উপায়টা 
হল--“যোগ কর্ম সুকৌশলম-”। জীব আপনা হতেই মৃত্যুর 
সময়ে প্রাণের দশ-শতাংশ চণ্লতা পর্ন্ত যেতে পারে । কিন্তু 
স; কৌশলযুস্ত যোগ এই দেহে একলক্ষ তরঙ্গ থেকে দশ শতাংশকে 
আতশ্রম.করে শূন্য শতাংশে পেশছে দিতে পারে । তাই “ধোগকর্ম 
সু কৌশলম্‌” অর্থাৎ 90101 5013006. 

পাঁথবীতে এমন কোন বিজ্ঞান আজও আবচ্কার হয়াঁন যা জীবের 
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প্রাণের এই জল্মজন্মান্তরের তরঙ্গকে শূন্য শতাংশে পেশছে 'দতে 
পারে । একমান্র সু-কৌঁশলযুক্ত যোগ কমই সক্ষম । তাই আম 
মুলতঃ এবং আদতে স্হির 'কন্তু হয়ে গিয়োছিলাম চণ্টল॥ আবার 
[ফিরে গেলাম স্হিরে। সকল জীবসহ সমস্ত সৃষ্ট অর্থাৎ এই 
জগৎ রন্মা্ড এই একই 'নয়মসূত্রে বাঁধা । 


1কভাবে বিজ্ঞানসম্মত 'ক্লয়াযোগের দ্বারায় জীব শন্য ব্রন্ষে 
যেতে পারে এবার সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক । যোগ- 
রাজ বলেছেন--“দশ লাখ একট, হাজার প্রাণায়ামমে কেবল কুম্ভক 
[সদ্ধ হোতা হ্যায়” । মূলাধার থেকে বশুদ্ধ পর্যন্ত এই পাঁচাট 
চক্রে পাঁচ তত্ব (?ক্ষাতি, অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম ) বত'মান। 
প্রীতি দু্‌ই লক্ষ অন্তরমুখাী প্রাণায়ামে এক এক চফের প্রাণের তরঙ্গ 
থেমে যাবে । এইভাবে যোগী যখন দশ লক্ষ প্রাণায়াম করতে 
সক্ষম হবে তখন যোগী বিশুদ্ধ চক্রে পেশছে যাবে যেখানে 
প্রাণের মান্র দশ শতাণশ তরঙ্গ অবাঁশষ্ট থাকবে । এই দশ শতাংশ 
তরঙ্গায়ত অবচ্হা হল জীবের মৃত্যুর স্হান। এই অবস্হায় 
পেশছালে যোগী তখন আপন। হতে এই দেহেই মৃত্যুর অবস্হাকে 
জানতে সক্ষম হবে । ফলে তার আর মত্যুভয় থাকবে না। বাকা 
প্রাণের দশ শতাংশ তরঙ্গকে থামাতে আরও একষাট হাজ।র প্রাণায়াম 
করা প্রয়োজন হয়। এইভাবে যোগী অন্তরম্‌খণ প্রাণায়ামের 
দ্বারায় স্হিররকন্সে মশে যান । এ জন্মে যোগী যতখান প্রাণায়াম 
করবে, তার প্রাণের তরঙ্গ নিশ্চয়ই ধারাবাঁহক ভাবে বা শ্বমান্বয়ে 
ততখানি কমবে । এক দুই জন্ম এইভাবে জীব প্রাণায়াম করতে 
থাকলে অবশ্যই প্রাণ থেমে যাবে এবং 'স্হরব্রন্ষে মিশে ষাবে। 


৪৯ 


জীবের এই সাধন কর্মটাকেই অর্থাৎ প্রাণকে থামাবার প্রীক্রয়া- 
টাকেই বলা হয় “ত্ায়াযোগ্‌” । তাই যোঁগিরাজ বলেছেন-_ 
“প্রাণায়ামসে ব্রহ্মজ্ঞান হোতা হ্যায়” । সু-কৌশলয্স্ত এই প্রাণা- 
য়ামই ধীরে ধীরে জন্ম-জন্মান্তরের প্রাণের অনন্ত গাঁতকে থামিয়ে 
স্হর ব্রন্মে যুন্ত করে দিতে পারে । তাই একে 'িয়াযোগ বলা 
হয়। যেজীব 'স্হরব্রহ্ম হতে চণ্টলতার দরুণ 'বচ্যুত হয়ে লক্ষ 
লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করাঁছল এবং কর্মপাশে বদ্ধ হচ্ছিল, সেই জীব 
এই '্বয়াযোগ সাধন করে আঁবলম্বে স্হিরব্রন্ষে অর্থাৎ তার উৎস 
স্হলে ফরে গেল । প্রাণের এই ধারাবাহিক অনন্ত চণ্চলতার দরুণ 
তাকে হয়ত আরও হাজার হাজার জন্ম আত্ম করতে হত, কিন্তু 
সেই জীব এই শর্বয়াযোগের মাধ্যমে আঁচরে তার উৎসস্হলে 
1ফরে গেল। ূ 

যো'গরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় জানতেন যে কোট 
কোটি জণবের প্রাণের এই অনন্ত চণ্লতাকে থামাতে পারলেই সাত্যি- 
কারের সকলের মঙ্গল হবে । জীবের জাগাতক মঙ্গলকে তান সাঁত্য- 
কার মঙ্গল বলে মনে করেনাঁন। কারণ এই জাগাতক মঙ্গল সব 
সময়েই ক্ষণস্হায়। তাই তাঁর প্রাণ কে'দোঁছল জাবের স্হায়ী 
মঙ্গলের জন্য । এ কারণেই তিনি সংখ্যা গারিষ্ঠ এবং বত গৃহস্হ 
মানুষের মধ্যে ?বশেষ করে িয়াযোগের প্রচলন করেছেন । তিনি 
জানতেন যেহেতু যোগসাধন আঁবনাশন সেহেতু যে মানুষ এ জন্মে 
শ্িয়াযোগ সাধন কিছুটা করবে, সে পরবত্তর্শ জন্মে অবশ্যই এ 
সাধন পাবে এবং এভাবে এক দুই জন্ম সাধন করে প্রাণের অবাশিস্ট 
তরঙ্গকে থাঁময়ে 'স্হিরব্রন্দে মিশে যেতে পারবে । এই উদ্দেশ্যেই 
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গঁতা বলেছেন_ স্ব-ধর্মে নিরত থেকে যাঁদ দেহের নাশ হয় তথাপি 
কখনও পরধর্মে অর্থাৎ িপক্ষায় হীন্দুয়ধর্মে রত থাকা উচিত নয়। 
স্ব-ধর্ম অর্থে নিজ ধর্ম বা প্রাণধর্ম। ক্রিয়াযোগের এই মহান: 
[িশালত্বের (90৩1 5০16100০6) জন্যই যোগ্িরাজ বলেছেন-_“িয়া 
সত্য, আর সব মিথ্যা” । কারণ 'ক্লয়াযোগ ছাড়া পৃথবীতে এমন 
কোন কর্ম নেই বা আজও আঁবজ্কৃত হয়নি যা প্রাণের অনন্ত 
তরঙ্গকে থাঁময়ে শূন্য শতাংশে পেশছে দিতে পারে । 


ক্রিয়াযোগ কি শাজ্স সম্মত ? 


আপনি আচার ধম্ম পরেরে শিখাও। 

যেকোন আদর্শ আগে নিজের জীবনে অনুষ্ঠান করে তারপর 
অপরকে শিক্ষা দিতে হয়, ইহাই মহাজন বাক্য এবং ইহাই ঠিক। 
যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহড়শ, ভারতের এক মহান সন্তান, 
যিনি পুরোপুরি গৃহী জীবনযাপন করলেন এবং সাধনার শশর্ষ- 
হানে পেশাছে রন্ষজ্ঞানশীতে পাঁরণত হলেন। এমন আদর্শ আর 
কেহ স্হাপন করতে পারেননি । সাধক সাধারণতঃ দুই প্রকারের 
হয়। এক, যারা ঈশ্বরকে চায় না কিন্তু তাঁর এশ্বর্ধযকে চায়। 
দুই, যারা ঈশ্বন্নকে চায়, তরি এশ্বর্যকে চায় না। প্রথম সাধকই 
বেশী, কিন্তু দ্বিতীয় বড় কম। কম হলেও তাদেরই প্রকৃত সাধক 
বলা যায়। তাই দ্বিতীয় প্রকারের যেসব সাধক, যাদের মুমুক্ষু 
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বলা হয়, অথচ যারা সংসারে থেকে ঈ*বরকে পেতে চায় সেই সব 
সংসার মানুষের জন্য যে আদর্শ যোঁগিরাজ দিয়েছেন তাহা আর 
কেহ বর্তমান কাল পর্যন্ত 1দতে পারনান। কারণ এই ধরণের 
মুমক্ষুরা সাধারণতঃ সংসার ছেড়ে চলে যান, না হয় সংসারে 
থেকেও পরগাছা হয়ে জীবনযাপন করেন । কিন্তু যোগরাজ তা 
করেনান। তিনি 'ঠনজ রোজগারে স্ত্রীপুন্্র আত্মীয় সকলকে 1নয়ে 
সংসারে থেকেছেন এবং তারই মাঝে সাধনা করে ব্রহ্গজ্ঞান 


হয়েছেন। এ আদর্শ [বরল। তাই সংসারী মানুষ কোনাদন 
তাঁকে ভুলবে না। 


তাঁর প্রদর্শিত সাধনপথকে বলা হর 'ক্রায়াযোগ । যোগ নাম 
শুনে অনেকেই ভয় পান। কিন্তু যোগ ছাড়াতো সাধনা হয় না। 
যোগ অর্থাৎ ?মলন। জীবাস্মার সাঁহত পরমাত্মার মিলন ঘটানই 
যোগ অর্থাৎ যুক্ত করান। যান যে পথেই সাধনা করুন না কেন 
সবই যোগ । সব সাধকের একই উদ্দেশ্য জীবাত্মাকে পরমাত্মার 
সহত মিলন ঘটান । গীতাতে ১৮টি অধায়ের সবই যোগ । 
[বধাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কম'যোগ, ভান্তযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাঁদ | 
অতএব কম্ম+ ভান্ত, জ্ঞান ইত্যাদদ যান যে পথেই সাধনা করুন 
নাকেন সবই যোগ । অতএব যোগ নাম শুনে ভীত হবার কহ 


নাই । 


শ্রয়া অর্থাৎ কর্ম | কর্ম ছাড়া তক হয় না। যাহা কছু 
আমরা পেতে চাই, দিতে চাই সবই কম্ম পদবাচ্য। 'িবনা কর্মে 
গকছদ পাওয়া যাবে না, অতএব বিনা কর্মে ঈশ*বরকেও পাওয়া ঘাবে 
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না। ঈশ্বরকে পেতে গেলেও অবশ্যই কিছ কর্ম করতে হবে । 
জাগতিকভাবে আমরা যত প্রকার কর্ম কাঁর সেই কর্মগলির মাধামে 
ক ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে 2 সে রকম কর্ম সকলেই করে, তাহলে 
কেন সকলে ঈশ্বরকে পায় না! জপ, ব্রত, দান, সৎকম্মম, তঈর্থ- 
ভ্রমণ. পরোপকার, আতাঁথসেবা, জীবেদয়া ইত্যাদি কম্মগুলি 
সকলেই কছ না গছ? করে থাকে । তাহলে তারা ঈশ্বরকে পায় 
না কেন ? অতএব এই কম্মগঠীল দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। 
[কন্তু এগুলি করলে মান্‌ষের টিত্তশাদ্ধ হয়, এগতীল সাধন পথের 
সহায়কাঁর, অতএব এগীল করণীয় । গাঁতায় শ্লীভগ্রবান বলেছেন 
1নগ্কাম কম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে । সেই িত্কাম কমণট 
কি? যেকম্মের সাঁহত কর্মকারীর কোন প্রকার কামনা বাসনা 
জাঁড়ত নাই তাহাই বনকাম। কামনা করে কে? ইচ্ছা । ইচ্ছা 
না থাকলে কোন কামনা থাকে না এবং কম্মণও হয় না। যেকোন 
কম্রমের আগে ইচ্ছা অবশ্যই থাকে । ইচ্ছাই কর্ম করায়। অতএব 
যতক্ষণ ইচ্ছার দ্বারায় ক্রম করা হবে ততক্ষণ সেই কর্মে কামনা 
অবশ্যই থাকবে । তাহলে নচকাম কর্ম বলে ত কোন কিছুই 
পা“য়া যায় না। 1কন্তু শ্রভগবান যখন বলেছেন তখন নিজ্কাম 
কর্ম নিশ্চয়ই একটা ?কছু আছে । সেটা হল যে কম্ম কোন প্রকার 
ইচ্ছার দ্বারায় সম্পাঁদত হয় না তাহাই িন্কাম। কর্ম কারব ইহা 
যেমন ইচ্ছা, কর্ম কারব না ইহাও তেমনি ইচ্ছা । এই ইচ্ছা বা 
আঁনচ্ছা উভক্র প্রকারই থাকবে না অথচ কম্্ম হবে তাহাই নিম্কাম 
কম্ম। আমরা গভীর মনোযোগের সাঁহত যখন কোন কম্ম কার 
বা যখন গভীর নিদ্রায় থাকি তখন আমাদের ইচ্ছা থাক বা না থাক 
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*বাস-প্রথ্বাসের কর্ম আবরাম হয়ে চলেছে । শবাস-প্রশ্বাস নেব 'কি 
নেবনা এর ধার সে ধারেনা। সে আপন গাঁততে হয়ে চলেছে । 
গিন্তু চলেছে ভূল পথে অর্থাৎ উল্টা পথে । তাই জীব দুঃখ-কষ্ট 
পায়, মারা যায় । এই *বাস-প্রশ্বাসর্‌প কম্মকে সাঁঠক পথে চালনা 
করবার যে উপায় তাহা 'যাঁন দোঁখয়ে দেন তান গুরু । কারণ 
এই কর্ম করলে সাধক জন্ম-মীত্ুর হাত হতে রেহাই পায়। 'ক্য়া- 
যোগে সেই 'িহ্কাম কম্মযোগের কথাই বলা হয়েছে । অর্থাৎ 
সংসারে থেকে সকল কর্ম করবে এবং তারই মাঝে মাঝে এই প্রিয়া 
অর্থাৎ নদ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করে যেভাবে ঈশবরকে পাওয়া 
যায় তাহাকেই ঘ্য়াযোগ বলে। ইহা সুসুখম অর্থাৎ সখে ও 
আরামে করা যায় এবং যাঁদ ঠিকমত করা যায় তাহলে ইহজশীবনেই 
বহ্গজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী । 'ফ্রয়াযোগের অপর নাম কর্ম যোগ বা প্রাণকর্ম। 
প্রাণের কর্মকেই প্রাণকর্ম বলা হয়। প্রাণ একই 'কন্তু তার অবস্হা 
দুইটি । একাঁটি 'স্হর অপরটি চণ্ল। 'স্হির অবস্হাটাই আদ 
প্রাণ, তাহার কর্ম চণুল প্রাণ । চণুল প্রাণ হইতে মন, মন হইতে 
ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। জাব ইচ্ছার দ্বারায় কর্ম করে। 

এখন দেখা যাক '্রিয়াযোগ কিভাবে মানুষকে ব্রন্দের সামধ্যে 
পেশছে দেয়। ইহা কি শাস্ত্ুসম্মত ? যাঁদ শাস্ত্রসম্মত হয় তাহা 
হইলে রন্দ সান্নধ্যে পেশছাইতে অবশ্যই সক্ষম হইবে। এবং যাঁদ 
শাস্তুসম্মত হয় তাহা হইলে মুমুক্ষু গৃহণদের ইহা কাঁরতে বাধা 
কোথায় ? 'বরং করাই উচত। কারণ যোঁগরাজ 'নজ জীবনে 
প্রমাণিত করেছেন যে সকল গৃহনীর পক্ষে ইহা উপয্ত। 

শাস্ন কাকে বলে? শাশব্দে শবাস, স্ব শব্দে অস্ত । অর্থাৎ 
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*বাসরূ্পণী অস্নই শাস্ত্র এবং এই *বাসরূপী অস্ত্র যাঁন চালনা 
করেন 'তাঁনই শাস্তজ্ঞ । বেদ, পূরাণ, উপাঁনষদ এগীলকেও শাস্ন 
বলা হয়। কারণ এই মবাসরূপী অস্ত্র চালনা করে যাঁরা শাস্নজ্ঞ 
হয়েছেন তাঁরা তাঁদের অনুভূতির গবষয় যাহা যাহা 'লপিবদ্ধ 
করেছেন সেই বেদ, পুরাণ, উপ্পাঁনষদ প্রভীতিও শাস্ত্র পদবাচ্য। তাই 
এগাঁলও প্রামাণিক | 

: এবার দেখা যাক এ প্রামাঁণক শাস্গ্ীল '্রয়াযোগকে অনু 
মোদন করে কিনা । ্য়াযোগে পাঁচাট অঙ্গ আছে । তালব্য, 
গ্রাণায়াম নাঁভীয়া, যোনমুদ্রা ও মহামুদ্রা। এই পাঁচ অঙ্গের 
সমাঁন্টকে লইয়াই তিয়াযোগ । তালব্যের দ্বারা খেচরী সাধন হয় । 
সাধন করতে হলে খেচরী কতখাঁন প্রয়োজন ? রাজার যতখানি 
ম.কুট প্রয়োজন । সমগ্র 'ক্লিয়াধোগের মধ্যে প্রাণায়াম প্রধান, অন্য- 
গুালও অবশ্য করণণয় । প্রাণায়াম একপ্রকার শবাস-প্রশ্বাসের 
কর্ম। ইহা কাঁরলে প্রাণ ও অপান বায়ু হর হয়। এ বিষয়ে 
শাস্ত্র বালতেছেন “বায়ুমারোহ্ধ্মণাঃ পবমানস্য বিশ্বাবং ।” 
(খগেবদ ) অর্থাৎ বায়ু ক্লয়া কাঁরয়া মস্তকে আরোহন কাঁরয়া 
ক্রিয়ার পর অবস্হায় ব্রন্মে লীন. হইয়া থাকা এই ধর্ম । খগেবদ 
আরও বাঁলতেছেন “পাবনং পরব্রহ্ম শুক্কং জ্যোঁতঃ সান্তি নঃ শরিয়া ।” 
অর্থাৎ য়া কাঁরয়া '্কয়ার পর অবস্হায় অর্থাৎ কর্মের অতাঁত 
অবস্হায় থাকাতে পাঁবন্র হয়, তারপর ব্রন্ষে লীন হয়, এই যোগণদের 
বীর্ঘয হইতেছে । কাঁটা দয়া যেমন কাঁটা তুলিতে হয় অর্থাৎ 
কাঁটাহসন হওয়া যায় তেমান কর্ম কাঁরয়াই অর্থাৎ প্রাণকর্ম কারয়াই 
কর্মের অতীত অবস্হায় পেশছান যায় । “আঁগ্নামটে ভূজাং জবাষ্টং 
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শাষামিত্রং দুধাঁবতু যস্য ধর্মণ স্মারণি স্বপর্যান্ত পাতুরূধ। সাকেতুং 
বর্্ধয়ান্িত বি্বমাতা”  ( খণ্বেদ) অর্থাৎ আঁ্ন-অগ গমন করা, 
যে এই শরীরের উদ্দধে গমন করে অর্থাৎ *বাস মিটে, ক্রিয়া করা, 
ভুজ--- ভোজন করা অর্থাৎ *বাসকে রিয়া করিয়া ভোজন কাঁরয়া- 
ছেন, জবীম্টং (জীবন বেগবান ) যান স্হিতিপদে অর্থাৎ 'ধ্য়ার 
পর অবস্হায় শীঘ্র যান, শাষা--তালু হইতে মদ্ধায় সদা থাঁকয়া 
ত্ং--সূর্যের মত জ্যোতির স্বপ্রকাশ হয়। দূধাবতু--এইরুপ 
কাঁরতে কাঁরতে অনেক দুঃখে অর্থাৎ ক্লেশে, ধাঁবতু- ধনুকের ন্যায় 
পাথর পর অবস্হায় টান থাকে এইরূপ যান ধর্ম কর্ম করেন 
[তান স্বরেণি অর্থাৎ শরীর স্বরূপ পত্রী সর্ষের অর্থাৎ উত্তম- 
পুরুষের সাহত সদা আনন্দে থাকেন এবং আপনা আপাঁন রোধকে 
পায় অর্থাৎ "ক্কয়ার পর অবস্হায় (কর্ণের অতীত অবস্হায়) ্হিতি- 
পদকে পায় । সাকেতু_-কিত্‌__বাস করা, সেই "শ্রয়ার পর অবচ্হা 
যেখানে আলোও' নাই অন্ধকারও নাই । সেখানে বাস কারলে 
বি*ব সংসারের প্রকাশকে বাড়ায় অথণৎ সব্বং ব্রহ্মময়ং জগ্গং হও- 
যাতে হঠাৎ সমুদয় দেখিতে পায়। ভূগবল্লী উশানষদ বাঁলতেছেন 
- “গ্রাণাপ্রাণয়ো কর্মোতি যশ্চ য়ং পুরুষে যশ্চা সবো আ'দত্যে 1” 
প্রাণ ও অপানের কর্ম এই 'ধ্রয়া, এই 'শ্রিয়াতেই ব্রন্মপদ প্রাপ্ত হয়। 
ইহাই কর্ম হইলে আব সব অকর্ম। যাঁদ তাহাই হয় তবে 
দেখা যায় লোকে অকর্ম করে কিন্তু ফল চায় কর্মের। এই 
পুরুষে কুটস্হ ব্রহ্মর্প যে সূর্য দেখা যায় তাহাতে 'গ্রভুবন 
দর্শন হয়। 

নাভীক্রয়া সম্বন্ধে শাস্ত্র বাঁলতেছেন “অমৃতস্য নাঁভ ধ্রুবে 
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সদাঁস সীদাঁত” । (খগ ) অর্থাৎ নাভ দৃষ্টিতে অমরপদ পাওয়া 
যায়, নিশ্চয় করিয়া জাঁনও সেই রঙ্গের সৎ পদ । 

প্রাণ অপান উদান ব্যান ও সমান এ সকলের যে বায়নান্য়া 
(প্রাণায়াম ) তাহা ব্যতীত প্রাণ তত্তবান্তর । 

“টিদমাঁদত্য উত 'বশ্বেচ দেবা উত্তরশ্মিং জ্যোতিষি ধারয়ন্ত। 
অস্যা দেবাঃ গ্রার্দীশ জ্যোতিরস্তু সূর্য্যো আঁগ্নরৃতরা গহরণাং”। 
( অথব্ব্ব ) অর্থাৎ ইদমাদত্য-__-এই কুটস্হ স্বরূপ আঁদত্য, উত-_ 
বোনা, 'ক্রয়া করাতে ইহার মধ্যে ি*বসংসারের দেবতা আছে, উত্ত 
-_আর্দ+ মগ্ন হইয়া চন্দ্রের রা*মস্বরূপ ব্রক্মপদ পাইয়া-_জ্যোতিষি, 
ধারয়ন্ত সকল জ্যোতর যে কর্তা ব্রহ্ম তাহাকে ধারণ কারয়া 
থাকেন । এইরূপ দোঁখয়া, অস্য দেবাঃ- ইহার দেবতা সকল, 
প্রাীশ-দূুই দিকের মধ্যে আছেন । সর্য্যস্বরৃপ, আঁগ্নস্বরূপ-_ 
যোনমদ্রায় কুটস্হে দত্ট রাখিতে রাখতে চাঁরাঁদকে আগ্নস্বর্প 
দেখা যায় এবং ও"কার ধবানস্বরূপ এক শব্দ হয় (রৃতরা ) হরণ্যং 
-_হিরণ্যস্বরূপ হইতেছেন। ৃ 

“সব্বমোগকারং এবেদ গন সব্বৎং গায়ন্র গায়াতি চ ভ্রায়তে ৮৮ । 
(ছান্দোগ্য ) অর্থাৎ এই শরণীরই গুঁকার ইহা জানিলে সমস্ত জানা 
হইল । "ক্রয়াই গায়ন্রী, '্লায়া করিলেই ন্রাণ পায়। 

“প্রাণায় নমো যস্য সব্বামিদং বশে যো ভূতো সব্বস্যে*বরো 
যাঁস্মন- সর্বং প্রাতিষ্ঠিতং । নমস্তে প্রাণশ্রন্দায় নমস্তে স্তনায়ত্ববে। 
বদ্যতে বর্ষতে ওষাঁধ যৎ প্রাণ খতাবাসতে আঁভন্বন্দব্যোষধে 
প্রাণো মৃত্যু প্রাণং দেবা উপাসতে প্রাণোহি সত্যবাঁদন সত্তম 
লোক আদধৎ। প্রাণো বিরাট, প্রাণো দেষ্ট্‌ প্রাণং সব্ব উপা- 
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সতে প্রাণোহ সূর্যাশতন্দ্রমা প্রাণমাহ প্রজাপাঁতং প্রাণাপানো ক্লীহ 
যাবানত্বান প্রাণ উচ্যতে, যাবৎ প্রাণ আঁহতা অপানো ব্াঁহরু- 
চ্যতে, অপানতি প্রাণীতি পূরুষো গভে" অন্তরা যদাত্বং প্রাণ জিন্বস্যথ 
সজায়তে পুনং প্রাণমাহ মাতর*্বনাং বাতোহ প্রাণ উচ্যতে। 
প্রাণোহ ভূতং ভবণ্ প্রাণে সব্র্বং প্রাতীচ্ঠিতং। প্রাণ মাসৎ পর্যযাবুতো 
নমদন্যো ভাবষ্যাস। অপাং গভমিব জীবসে প্রাণবধ।মিত্বাময়”। 
( অথর্ব ) | 

অর্থাৎ এই প্রাণবায়; যান হৃদয়ে আছেন তাঁহাকে নমস্কার 
অর্থাৎ তাঁহাকে তাঁহারই দ্বারা ও'কার '্রুয়া দ্বারা নমস্কার । প্রাণের 
বশে সমুদয়, তান না থাকলে পিছ নাই। প্রাণের দ্বারা বাহর 
1ভতর সমুদয় কর্ম হয়। প্রাণ যান সর্বের কর্তা তাঁহার সেবা 
করা আবশাক অর্থাৎ '্য়া করা আবশ্যক । যত কিছ? হইয়াছে 
সকলেরই ঈশ্বর প্রাণ। এই প্রাণে*্বরকে সেবা করার জন্য প্রাণ 
ব্যতীত আর 'কছুই নাই । সেই প্রাণের বাঁদ্ধর নাম প্রাণায়াম। 
অতএব সকল ববাদ্ধমানের উঁচত প্রীতাঁদন প্রাণের সেবা করা অর্থাৎ 
1ফ্লয়া করা। প্রাণেই সমস্ত প্রীতিষ্ঠিত এবং এই শরীর তাহার 
আধার । গুরুবাক্যে ব*বাস করিয়া সকলেরই "ক্রিয়া করা উচিত যাহা 
মহান অমোঘ ওষধ । সেই এক হইবার গনমিত্ত সকল শাদ্ত এবং 
সকলের প্রথমেই প্রাণায়াম । সেই প্রাণ বায়ুর 'বিকারে মৃত্যু হয়। 
তাঁহার দ-যাত নাই আবার কুটস্হের শান্ত দ্বারা প্রকাশ হয়। 'তাঁনই 
তেজ অপ অন্নস্বরূপা গায়ন্রী যাহার প্রকাশে ভিতর বাহির প্রকাশ 
হয়। ঈশ্বরকে মনে করা তাহাও প্রাণের কম্ম । এই প্রাণের রোধে 
ধবরাট মৃ দেখায় আর দৌঁখবার কর্তা সেই প্রাণ। প্রাণকেই 
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সকলে উপাসনা করিতেছেন, কেহ মনোযোগপূর্বক কেহ অমনো- 
যোগপ্‌ব্বক। এই প্রাণের দ্বারা সূর্য চন্দ্র দেখা যায় । প্রাণাপানের 
মধ্যে পুরুষ, সেই প্রাণই আসতেছেন ও যাইতেছেন, সেই প্রাণের 
নাম মাতর৯*বা। এই প্রাণঝায়ু দ্বারা সমস্ত হইয়াছে ও হইবে, প্রাণেই 
সব প্রতিচ্ঠিত। প্রাণাধয়া বতীত সমস্ত মিথ্যা, কারণ সত্যতে না 
থাকায় সহই মিথ্যা । অতএব আত্মাধুয়া সব্বশাস্ছের মত, তাহা 
করা কর্তব্য । 

কয়া কারবার দেশ কালের কোন নিয়ম আছে? বেদান্ত 
বাঁলতেছেন “যটৈকগ্রেতা তন্রাবিশেষাং” অর্থাৎ শ্য়া কারবার 
দক দেশ কালের কোন নিয়ম নাই, যাহার যে সময়ে বা যখন মন 
সুস্থ থাকে তখনই 'ক্লয়া করা কর্তব্য। একই সময়ে যে ক্রিয়া 
কাঁরতে হইবে তাহার কোন বিশ্ষে প্রয়োজন দেখা যায় না, তবে 
প্রথম প্রথম নিয়ম কাঁরয়া কারিলে চিত্রের প্রসাদ হয় । 'ক্রয়া সম্বন্ধণয় 
গ্রন্হ পড়াও উচিত। কোমর, হৃদয় ও কণ্ঠ তন স্হান উন্নত কাঁরয়া 
সমান বায়:র প্রবাহে ক্রিয়া করা কর্তব্য । ইহাতে ব্রন্মের জ্ঞান হয়। 
“ছেতে চধে সূর্য ব্রন্মণি খতুথাবদঃঅথৈকং চ্কং যদ গ্হাতদদ্বতয় 
ইছ্বিদু৪, ( খক-)। অর্থাৎ কুটস্হ মধ্যে দ্বিক্ল আছে, তানই সূর্যয- 
স্বরূপ ব্রহ্ম । আত্মাকে স্মরণ করিয়া গমনাগমন করা অর্থাৎ "রিয়া 
কাঁরয়া 'ধিয়ার পর অবস্হায় থাকলে নক্ষত্রের মত এক চক্র তাহাতে 
যে গুহা দেখা যায় তাহাতে মহাজনেরা যান। তাহার পর বৃহৎ 
কুটস্হ, তাহার মধ্যে উত্তমপুরূষ বরাজমান, যাঁহাকে সিদ্ধগণেরা 
এক দম্টতে দেখেন । তিনিই বক্গপুরুষ সকল দেবতার আরাধ্য । 
তাঁহাকে মাঁরবার সময় স্মরণ কাঁরলেও মস্ত হয়। 


এ, 


পত্রং পুম্পং ফলং তোয়ং 
যো মে ভক্ত প্রফচ্ছতি | 


শ্রীভগ্গবান বলেছেন পত্র, পুষ্প, ফল ও জল এই চারটে 1জাঁনস 
যে ভন্ত প্রবত্বসহকারে প্রদান করেন আম তা গ্রহণ কার । 
শ্রীভগবান তুলসীপাতা অথবা বেলপাতা এরকম কোন 'বশেষ 
পাতা দিতে বলেনাঁন। কেবল একাট গাছের পাতা দিতে বলেছেন । 
তুলসীপাতা বা বেলপাত। এগ্াল মানুষের তৈরী সিদ্ধান্ত । 
মান্ষের 'ীসদ্ধান্ত কখনও সাঁঠক হতে পারে না। গাঁতার মাধ্যমে 
শ্রীভগ্রবানের বাণীকেই হলে ধরা হয়েছে, কারণ শ্রীভগ্ধবানের বাণন 
মানুষের কল্যাণ করতে পারে । এটা ণকসের পাতা-আমপাতা, 
এটা ীকসের পাতা - জামপাতা ইত্যাঁদ ! এভাবে একাট পাতা 
একাঁট গাছের পাঁরিচয়। তাহলে একাঁট পাতা দেওয়া মানে একটি 
গাছকে দিয়ে দেওয়া £ তাহলে কি ভগবান একটা পুরো গাছ তুলে 
দিতে বলেছেন 2 তাও সম্ভব নয় । তাহলে সেগাছ কি? এই 
গাছের পরিচয় এ গীতার মধ্যেই দেওয়া আছে । “উদ্ধমৃলমধ*- 
শাখম*বথং গ্রাহুরব্যয়ম”। এমন একাঁট গাছ ঘার মূল ওপর 
ধদকে এবং শাখা-প্রশাখা নীচের দিকে । গাছটি অশ্ব অর্থাং 
অস্হায়ী, কিন্তু প্রাহহরব্যয়ম্‌ অর্থাৎ বার আদ ও অন্তে অব্য়ম- 
অর্থাৎ আঁবনাশী। এ জগতে এমন কোন গাছ দেখা বায় না যার 


ডে* 





মূল ওপরে এবং শাখাপ্রশাখা নীচে । বরং সকল গাছের মূল 
নীচের দকে এবং ডালপালা ওপর 'দকে এই গাছই দেখা ঘায়। 
তাহলে কি ভগবান ভুল বলেছেন? তা হতে পারেনা ॥। এই 
মানব শরীরই হল সেই গাছ, যার মূল ওপরে এবং শাখাগ্রশাখা 
নীচে । মূল অর্থে আঁদ বা উৎপাত্তস্হল। প্রাণের দুটি অবস্হা 
-াস্হর ও চণ্চল। 'স্হরত্ব থেকেই চণ্লতার উৎপাঁত্ত হয় । অতএব 
হরত্ই মূল । এই মানবশরীরে কটস্হের ওপরে প্রাণের 'স্হির 
অবস্হা এবং নীচের দকে চণ্ল অবস্হা । এই স্হরাবস্হার সন্ধান 
কেবল যোগনরাই জানেন, অপরের পক্ষে জানা সম্ভব নয় । নীচের 
দিকে ক্রমান্বয়ে এই চণল অবস্হা হতেই উৎপন্ন হয় কাম ক্রোধ লোভ 
মোহ মদ মাৎসর্ধ্য চিন্তা ভাবনা কম্পনা মন ইত্যাদ শত সহমত 
শাখাপ্রশাখা। এই শাখাপ্রশাখাতেই মানুষ অবস্হান করে এবং 
এগ্দীলকেই আপন বলে মনে করে । এরা যোঁদকে চালায় সকলে 
সোঁদকেই চলে তাই মানবশরঈীরের ওপর দিকে স্হিরস্বরূপ মূল 
এবং নীচে চণ্চল। এই শরীরকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এই শরীরর্‌প বৃক্ষ অন্বথথ অর্থাৎ অস্হায়ী ; এই আছে, এই নেই, 
তথাঁপ এই শরীর লাভের পূর্বে অব্যয়, শরীর লাভের পর একে যে 
বাঁচয়ে রেখেছে সে অবস্হাটাও অব্যয় এবং শরণর ত্যাগের পর যে 
অবস্হা তাও অব্যয় অর্থাৎ প্রাণ। প্রাণের চণ্চল অবস্হাটা 'বনাশী 
1কন্তু 1স্হর অবস্হাটা আবনাশী। এই তিন অবস্হাতেই 'স্হরত্ 
বত'মান, স্হির না থাকলে চণ্চলতার কোন আঁস্ততবও থাকে না। 
এই অবস্হার কথা বলতে গিয়ে গীতা পাঁরঙ্কার বলেছেন--“অব্যস্তা- 
দী?ন ভ্‌তানি ব্যন্তমধ্যাঁন ভারত।” যার আদ এবং অন্তে অব্যন্ত 
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এবং মধ্যে ব্ন্ত । জন্মের পূর্বে এবং মত্যুর পরে প্রাণ এত সূক্ষত 
অবস্হায় অবস্হান করে যে ব্যন্ত হয় না অর্থাৎ প্রকাশ হয় না। 
কিন্তু জন্স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতক্ষণ শরীর থাকে ততক্ষণ ব্যন্ত 
অর্থাৎ প্রকাশমান। তথাঁপ এই প্রকাশমান দেহের মধ্যেও সেই 
স্হর অব্যন্ত অবস্হা থাকে, আর থাকে বলেই চণ্চল অবস্হা বজায় 
থাকে এবং সকলে বেচে থাকে । অতএব সব্বাবস্হাতেই মূল 
স্হর অবশ্যই থাকে । তাহলে একটা পাতা দেওয়া অর্থে পুরো- 
পুর দেহবোধকে দিয়ে দেওয়া । সাধন করতে করতে দেহাতাীঁত 
অবস্হায় পেশছে গেলে যখন আর দেহবোধ থাকে না, সেটাই হল 
একটা পাতা শ্ত্রীভগবানের চরণে 'দয়ে দেওয়া । আমরা সাধারণ 
মানূষ এতই ব্দ্ধমান যে শ্রণভগবানের বন্তব্যের আসল রহসাকে 
না'জেনে পাঁণ্ডত্রদের কথা শুনে তুলসঈপাতা, বেলপাতা ইত্যাঁদ 
গাছ থেকে ছি*ড়ে এনে শ্রীভগবানের পায়ে অর্পণ কার! 

এইভাবে পাতা দেওয়ার পর এবার দতে হবে ফল । ফল 
হল সংন্দরের প্রতীক । কোন ফুল 'দতে হবে তাও বলা হয়াঁন। 
অথ আমরা পণ্ডিতদের কথা শুনে কালপর পায়ে জবাফ;ল, 'শবের 
পায়ে ধূতুরাফূল ইত্যাদি দিয়ে থাঁক। আসল কথা হল আত্ম- 
সাধন করতে করতে অনন্ত প্রভাসম্পন্ন আত্মজ্যোতি দর্শনে যোগী 
তন্ময় হন। সেই জ্যোতিই হল চির সংন্দর। এই সুন্দর 
অবচ্হাকেও গদয়ে দিতে হবে, তখন আর কোন প্রকার দশ'ন নেই, 
শ্রবণ নেই, কিছুই নেই। এর আগে দেহবোধ [দয়ে দেওয়া 
হয়েছে, তথাঁপ ভেতরে ভেতরে যা কিছু আত্মদর্শন হাচ্ছিল এখন 
তাও দিয়ে দেওয়া হল । 


৪ 


এবার দিতে হবে ফল। পাঁশ্ডতদের কথামত আম জাম বেল 
বাকোন উৎকৃষ্ট ফল গ্রাছ থেকে ছিড়ে এনে শ্রভগবানের পায়ে 
[দিতে লাগলাম । এতে কছুই হবে না, আসল জানস দিতে হবে 
সেকথাই ভগবান বলেছেন । দীর্ঘ এবং কঠোর সাধন করে ঘাঁকছ 
সাধনার ফল লাভ হয়েছে এবার তাও 'দয়ে দিতে হবে । আমার 
অনেক যোগৈশ্বর্ধ্য লাভ হয়েছে আম ভগবানকে দেখোছ, আমি 
কৃষ্ণ, কালৰ, শব ইত্যাঁদ দেখোঁছ, আমি ব্র্গজ্ঞান লাভ করোঁছ 
ইত্যাঁদ যেসব জ্ঞান এবার তাও 'দয়ে দিতে হবে! আম বা 
আমার বলতে যেন দকছুই না থাকে । যতক্ষণ আম ও ভগবান 
এই দই বোধ আছে ততক্ষণ দ্বৈত। এই দ্বৈতই মহাদ:ঃখের 
মূল । কারণ দুই থাকলেই দেখা ও না দেখা, জানা ও না জানা 
ইতাঁদ বোধ থাকে । দেখার মালিক মন। ভগবানকে দেখাছ 
তার মানে এখনও আমার মন কেচে আছে, অতএব এখনও আম 
মনাতীত হতে পাঁগীনঃ মন্মন।া হতে পাঁরান। এই মনও হীল্দুয়। 
অতএব এখনও পর্যন্ত হীন্দ্ুয়াতীত হতে পাঁরাঁন। ভগবানের 
রৃপ দেখা, সেটাও মন দেখে । এবার আমাকে যেতে হবে সব- 
শকছুর অতাঁত অবস্হায়, জ্ঞানাতীত নিরঞ্জনং অবস্হায় । এইভাবে 
যখন সাধনার সকল ফল যাঁকছ: অর্জন করেছিলাম তাও 'দয়ে দিতে 
পারলাম তখন আম নিঃস্ব, নিস্পৃহ, নম্পন্দ হয়ে গেলাম, একা 
হয়ে গেলাম আর আমার কিছ নেই, আমিও নেই, সব শেষ । 

এবার আম 'নশ্চল ব্রন্ষের মধ্যে প্রবেশ করলাম । এখন আমাকে 
ণদতে হবে তোয়ং অর্থাৎ জল। গঙ্গাজল ক নদর জল তাও 
বলা হয়ান। কেবল জল দিতে হবে একথাই বলা হয়েছে । আমরা 
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পাঁণডতদের কথামত গঙ্গাজল দিতে শুরু করলাম তাই আমাদের 
কিছুই হচ্ছে না। জল হল নরাকার, যখন যে পাত্রে রাখ। যায় সেই 
পান্নের রূপ ধারণ করে জলের 'িজের কোন রূপ নেই তাই জল 
হল 'নরাকার ব্রন্ষের প্রতীক । এ অবস্হায় যোগণর ব্রন্মজ্ঞান লাভ 
হয়। আম রক্গজ্ঞ এ অবস্হাটাও দ্বৈত, তাই গীতা বলেছেন-- 
এই প্রকার ব্রক্মজ্ঞান অবস্হাটাও 'দিয়ে দাও ।- তাহলে তখন তুঁম 
নিশ্চল নির্গণ গনরাকার অনন্ত রক্ষের মধ্যে মিশে গয়ে তুমি 
1নজেই ব্রন্ম হয়ে যাবে । যেখান থেকে এসোঁছিলে সেখানে পেশিছে 
গিয়ে নিজেই 'িনজে হয়ে যাবে । তখন তোমার সব শেষ হবে। 
এতাঁদন [নিজের মধ্যে ীনজে না থাকায় জগৎ দেখাঁছলে, এখন [নিজেই 
নিজেতে ফিরে গিয়ে নিজেই হয়ে গেলে । তখন তুম রন্মজ্ঞও নও, 
জ্ঞানীও নও, তখন তুমি নিজেই বক্ষ । এই নিশ্চল ররহ্ষটাই তুম, 
এটাই তোমার নিজ স্বরূপ। এই নিশ্চল ব্রক্গ থেকে বা নিজ 
স্বরুপ থেকে চণ্চলতার দরুণ 'বচ্যুত হয়ে জীবরূপে অবস্হান 
করাছলে! এখন 'ীনশ্চল অবস্হায় ফিরে এসে স্বস্বরূপে মিশে গেলে, 
এখন তু'মই অনন্ত, তুমিই বিশবরুপ' তুমিই জগন্নাথ । 

এতক্ষণে আমরা 'ীনশ্চয় বুঝতে পেরোছি যে পন্র পুষ্প ফল ও 
জল এই চারটে 'জাঁনস দয়ে দলে যোগীর আর কিছুই থাকে না, 
কিন্তু আমরা তা না করে বাহ্য উপায় অবলম্বন করে বাহ)ক চারটে 
বস্ত; প্রদান কার তাই আমাদের কারো আত্মজ্ঞান বা ব্রক্ষজ্ঞান হচ্ছে 
না। ফলে আমরা জন্মমৃত্যুর ফাঁদে পড়ে দ;ঃখ-কস্টে হাবুডুবু 
খাচ্ছি । গীতা আমাদের সাক কথাই বলেছেন, আমরা তার 
সাক অর্থ বুঝতে পাঁরাঁন । 
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সদৃগুরু 





যোগীর দেশ ভারতবর্ষ । যোগ না জানলে যেমন যোগীকে 
জানা যায় না, তেমনি যোগীকে না জানলে অধ্যাত্ম ভারতকে জানা 
যায় না। তাই বলা হয় যোগ ছাড়া ভারত নেই, ভারত ছাড়া যোগ 
নেই । কিন্তু দুঃখের াবষয় ব্তমানকালে এই সনাতন যোগ্ের 
বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অপপ্রচার শোনা যায়। বত'মানে বলা হয় 
কালিযগে যোগ চলে না। কেন কাঁলকালের মানুষ যোগ করতে 
পারবে না? কলিকালের মানুষ ক মান্‌ষ নর? পুরাকালে মানুষ 
যেভাবে জন্মাত, বেচে থাকত, মরত, এখনকার মানষেরও কি 
তাই হয় না ? তখনকার মানুষেরও গ:খ-দুঃখ ছিল, সংসার ছিল, 
সবই ছিল এখনও তাই আছে । পার্থকা কোথায় 2 পার্থক্য কেবল 
একটা বিষয়েই দেখা যায় । সেটা হোলো পুরাকালের মানুষ প্রায় 
সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল যোগসাধন করত, তাদের জীবন 
ণছল সাধারণ । তখনকার মানুষ যাঁদ কেউ ঈশ্বর সাধন না করত 
তবে তাকে 'নন্দা করা হোত । কিন্তু বমানকালে এর বিপরীত 
দেখা যায় । এখনকার মানুষ বেশীরভাগই বলাসাঁপ্রয়, আরামীপ্রয়, 
অঙ্গে সন্তুষ্ট নয় এবং ঈশ্বরমুখী মনোভাবের বড়ই অভাব। এখন 
যাঁদ কোনো মানষ ঈশ্বর সাধন না করে তবে সে 'নান্দিত হয় না, 
বরং সাধনপরায়ণহণীন ও বিত্তশালী মানুষই বর্তমান সমাজে আঁধক 
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বন্দিত। বর্তমানে আঁধক মানুষই যখন ঈমবরপরায়ণহশন তখন 
তাদের মধ্যে ঈম্বরভান্ত থাকা সম্ভব নয় । অথচ এ মানুষগুলোকে 
যাঁদ ভাঁন্তপথের "দিকে ঠেলে দেওয়া যায় তবে তাদের পক্ষে কি ভান্ত 
পথে ঈ*বরসাধন করা সম্ভব ? যে জাঁনস তাদের মধ্যে নেই সেই 
পথে জোর করে ঠেলে দিলে বরং অনর্থ সষ্ট করে । ভান্তি নিশ্চয়ই 
চাই, বিনা ভীন্ততে ঈশ্বর সাধন সম্ভব নয়। তাহলে এ ভান্ত 
তাদের অন ধরতে হবে। যোগপথ কেমন করে সেই ভাীঁন্তুকে 
অর্জন করা যায় প্রথমে সেই শিক্ষাই দেয় এবং পরে যখন ভান্ত 
অর্জন হবে তখন তার পক্ষে ঈ*বরসাধন সহজ হবে । তাই যোগীর 
চেয়ে বড় ভক্ত কোথায়? যোগীকেই শ্রেষ্ঠ ভন্ত বলা হয়। যারা 
অন্ত, যাদের আত্মতত্তৰ বা ব্রক্মীবদ্যা সম্বন্ধে সঠক জ্ঞান নেই তারাই 
কেবল যোগপথ ও ভাঁন্তুপথকে আলাদা মনে করে । তারা জানে না 
যে, যোগকর্ম ছাড়া সাক ভাঁন্তুলাভ সম্ভব নয় । তাই যোগকর্ম 
হোলো আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় ! যান যোগণ নন তান যাঁদ 
যোগমাঞ্গের ঠবরুদ্ধে কথা বলেন তবে তা ন্যায়সঙ্গত হয় না, কারণ 
যোগ সম্বন্ধে তাঁর ঠিজেরই জ্ঞান নেই, যে 1বষয়ে তাঁর নিজের 


জ্ঞান নেই অথচ বজ্র মত কথা বলেন তবে তাঁর ছারা সাধারণ 
অনাভজ্ঞ মানুষকে প্ররোচিত করা যায় মাত্র, ?কণ্তু তাঁর দ্বারা 


মানুষের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। যোগপথের মূল কর্মই 
হোলো *বাস-প্রম্বাসকে নিয়ে । এই *বঃস-প্রশ্বান কার নেই 2 
সকল জীবদেহে যখন এই *বাস-প্রশ্বাসই একমান্র অবলম্বন, তখন 
সেই অবলম্বনকে বাদ দয়ে ঈশবরসাধন 'কি প্রকারে সম্ভব? এই 
*শবাস-প্রশবাস আছে বলেই জীবদেহে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ 
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ইত্যাদি যেগুলি সাধন পথের অন্তরায় স্গেঃলি বর্তমান থাকে এবং 
মন আপনা হতেই বহিম্খী হয়। সেই বাঁহম:খী মনে সঠিক 
ঈবরভীঁন্ত দি করে সম্ভব ? তাই মনকে অন্তমৃ্খী করে ভান্ত- 
লাভের উপায় হোলো যোগ । ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ থেকে বিয্ন্ত 
নয়, তেমান জীবাতআ্মাও পরমাত্মা থেকে 'বয্যন্ত নয় । অতএব সকল 
জীবই পরমাত্মার সঙ্গে সর্বদাই যুস্ত। প্রাণের চণ্চলতার জন্য 
আপাতত বিষুস্ত মনে হয়। এ কারণে সকলেই যোগী, তবে কেউ 
জেনে যোগী কেউ অজ্ঞতাবশতঃ না জেনে যোগী । 

এই প্রকার আত্মজ্ঞানী যোগীই হলেন সদর । আবার 
সাধারণ কথায় বলা যায়--“ঘুমালে যে জেগে রয়, সে তোমার গুরু 
হয়, তাঁরে ভজ হইয়া অনন্য ” শাদ্ত বলেছে- আত্মা হ বৈ 
গুরুরেকঃ1৮ আত্মাই গুরু । গু শন্দে অন্ধকার এবং রু শব্দে 
আলো । 'যাঁন অন্ধকার হতে আলোকে পেশছে দেন তিনিই 
গুর্‌ । তান আলো দান করেন অর্থাৎ জ্ঞান দান করেন। জ্ঞান 
[ক তানি বাহর হতে ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেন? নিশ্চয়ই তা 
নয়। জ্ঞান সকলের ভিতরেই আছে । উহাকে কোন প্রকার ঘর্ধণের 
দ্বারা প্রকাশ করতে হয় । সেই ঘষণ ক্লুয়াই হল যোগকর্ম। যেমন 
চকমকির ভেতরে আগুন আছে সত্য বিন্তু ঘ্ষণের দ্বারা প্রকাশ 
করতে হয়। বাহরের আচার্য্য কেবল উদ্দীপক কারণমান্ন। তান 
সেই ঘর্ধণের প্রারয়াটি দোখয়ে দেন । সাধক সেই প্রকার ঘর্ষণকার্ধ্য 
করতে থাকলে তার ভেতর যে অনন্ত জ্ঞান আছে তার প্রকাশ হয় 
অর্থাৎ ভেতরের আচার্যযই তখন সবাঁকছ_ বুঝিয়ে দেন । তান (আত্মা) - 
না বুঝালে কারও সাধ্যি নেই কিছ বুঝাবার। অতএব আত্মাই 
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প্রকৃত গুর্‌ । গুরু-শিষ্যে পার্থক্য ক? কেবল জ্ঞানে পার্থক্য। 
সদগুরু যান তান পূর্ণজ্ঞানণ, তাঁর অজ্ঞানের ?দকের পাল্লায় কোন 
ওজন নেই। শিষ্যের অজ্ঞানের দিকেই পাল্লা ভারী । জ্ঞান ও 
অজ্ঞান- পাল্লার এই দুই র্দক, যোদকে বেশী হবে সোঁদকেই পাল্লা 
ভারী হবে। সদগরু যা দোঁখয়ে দেন সেই যোগকর্ম যতই করবে 
ততই পাল্লার অজ্ঞানের দিকে ওজন কমবে ও জ্ঞানের 'দিকে পাল্লা 
ভারী হবে এবং কালে এমন হবে যখন অজ্ঞনের দিকে কোন ওজন 
থাকবে না। সেথা ?কছু চায় সবই তার ভেতরে আছে; তাকে 
সদগুরু প্রদত্ত যোগকর্ম দ্বারা নিয়ামতভাবে ঘর্ষণ 'ধ্য়ার মাধ্যমে 
জাগাতে হবে, তাহলেই অনন্ত জ্ঞান প্রকাশ হবে। গুরু প্রণামে 
আছে-_ 


অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত, যেন চরাচরমূ | 
তৎপদং দাঁশতং যেন তদ্নৈ শ্রীগ্রবে নমঃ ॥ 


অখণ্ডমণ্ডলাকাররুপন চরাচরে ব্যাপ্ত সেই আত্মজ্যেতিরূপ 
কুটস্হ পদকে যান দর্শন কাঁরয়ে দেন ?তাঁনই সদ গুরু, সেই সদ 
গুরুকে নমস্কার। কেবল কানে মল্ দলেই গুরু হয় না। সাধক 
প্রথম অবস্হায় দেহসব'স্ব, জগৎ-সংসার তার সামনে বত'মান, 
অতএব রূপের মধ্যেই তার বত'মান আঁস্তত্ব। সেই রূপের দরশ'নই 
1তান কাঁরয়ে দেন, অবশা এজন্য সাধককেও উপয,স্ত হতে হবে। 
রৃপাতশতের কোন প্রকার অনুভব করান সম্ভব নয় এবং সাধকের 
পক্ষে প্রথমাবস্হায় তা বোধগম্যও নয়। কিন্তু যোগকর্মের এমন 
সাহমা যেকোন সাধককে গুণাতত ও রূপাতশঘ অবস্হায় পেশছে 
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দেয়। যতক্ষণ রূপ আছে ততক্ষণ দুই আছে। রূপাতাঁত 
অবস্হায় সবই এক, তখন কে কাকে দেখবে বা দেখাবে 2 তখন 
গুরু, শিষ্য ও ভগবান এক হয়ে যান। এটাই সকলের উৎসস্হল। 
সেই উৎসস্হলে পেশীছিলে বা বিলীন হলে তবেই জন্ম-ম.ত্যুর প্রধাহ 
থেকে রেহাই পাওয়া যায়৷ 


আজন্মকোট্যাং দেবেশ জপর্ুততপনীক্লয়াঃ । 
অস্যাঃ সর্বফলং দৌব! গুরুসন্তোষমান্রতঃ ॥ 


কোট জন্ম জপ ব্রত তপস্যাঁদ সতাক্লয়া করায় যেরুপ কর্র্ষয় 
হয়ে জীব মান্তপথে আসতে পারে, যোগকর্ম ( আত্মকর্ম ) দ্বারা 
আঁচরে বরহ্ষজ্ঞান হওয়ামাই সেই ফশলাভ হয়। কারণ আত্মাই 
প্রকৃত গুর্‌ এবং আত্মকর্মই প্রকৃত গুরুসন্তোষ বা গ্‌রুসেবা। 
এই গুরুসেবা সকলের করা উচিত । 


[বদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যশ্চ যে নরাঃ। 
পুরোঃ সেবাং ন কুব্বান্ত সত্যং সত্যং বদাম্যহম- ॥ 
বৃথা 'শবদ্যা এবং ধনাভমানে যারা মন্দভাগ্য কেবল তারাই 


আত্মীধয়ায় অর্থাৎ গুরুসেবায় পরাত্মুখ হয়, তা সত্যই বলাছ। 


ধবদ্যার গৌরবে, সামান্যতম প্রাকৃতিক জ্ঞান গৌরবে লোকে মত্ত হয়ে 
কুতকেরে বশবতাঁ হয়ে জ্ঞানালোকের দ্বার উন্ঘাটনে পরাগ্ম্খ 


থাকে । 


গুরোঃ সেবা পরমং তীর্থ মন্যত্তীর্থমনর্থকম। 
সব্বতীর্ঘাশ্রয়ং দোব সদ্‌গুরোশ্চরণান্বুজম্‌ ॥ 
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আত্মকর্মই (যোগ্কর্ম ই) পরম তীর্থ এবং আত্মকর্মজাঁনত সহম্ত্রার 
[বগলিত অমৃতধারাই সর্বতীর্থাশ্রয়স্বরূপ । আত্মকর্মই গ্‌রুসেবা, 
এই গঃরুসেবা করতে পারলে সহম্ত্রার হতে যে অমৃতধারা প্রবাঁহত 
হয় তাই সকল তার্থের ফলস্বরৃপ | উহাই প্রকৃত চরণামত বা 
প্রসাদ অর্থাং প্রকৃণ্টরূপে শান্তি । অপরাপর বাহ্যক তীর্থাঁদ 
সমস্ত অনর্থের হেতু, কারণ তাতে আঁধকতর কর্ম সণয়েরই 
সম্ভাবনা । 'যাঁন মনয্যদেহ ধারণ করে এই সহন্প্রার-বিগালত অমৃত 
পান না করেন তাঁর মানব জীবনই বৃথা । 

সেই সদগুরুর লক্ষণ 1ক ? “গগনসদ্‌শং তত্তবমস্যা দিলক্ষ্যম.।৮ 
তিন গগন সদশ, গগন অর্থাৎ শূন্য । “শুন্য ধাতুভবেৎ প্রাণঃ |” 
প্রাণ গন্যস্বর্প। অতএব যান শুন্য, 1তাঁনই প্রাণ। 'তাঁনই 
সদগুরু। 


মা অন্নপু্ণ। 








শযাঁন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, প্রসব করে; স্তনপান করিয়ে 
বাঁচিয়ে রাখেন তান হলেন মা। শুধু তাই নয় সেই সন্তানকে 
মা সদা-সর্বদা স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে লালন-পালন করেন, কখনও 
চোখের আড়াল হতে দেন না, সর্বদা কাছে থাকেন। কি করলে 
সন্তান সুখে থাকবে তার জন্য মা সব সময় সচেষ্ট । এই স্নেহ- 
ভালবাসা মা ছাড়া আর কারও কাছে পাওয়া যায়না । তাই সন্তান 
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মা ছাড়া আর কাউকে এত কাছের মানুষ,আপনজন ভাবতে পারে না । 

ঠিক তেমানি এই জগং-সংসারকে, প্রাঁতিটি প্রাণীকে 'যাঁন গভে' 
ধারণ করে, প্রসব করে, জল, বায়ু, খাদ্য দয়ে, নিজের কোলে স্হান 
দয়ে, স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে লালন-পালন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন 
1তাঁন হলেন সবার মা, জগংজননী । তাই সন্তান যেমন নিজের 
মাকে ভুলতে পারে না তেমীন জগংজননশীকেও ভোলা সম্ভব নয়। 
এই জগতৎজ্ননীকে ছাড়া কারও পক্ষে বেচে থাকাও সম্ভব নয়। 
একারণে অবচেতন মনে যেমন নিজের মায়ের প্রাতি আপনা হতে শ্রদ্ধা, 
প্রেম ও ভান্তু গড়ে ওঠে তেমনি জগংজননশর প্রাতিও গড়ে উঠতে 
বাধ্য । তাই আমরা জগৎ প্রসাঁবনীকেও মা-রূপে ভাব । এই মাকে 
আমরা বহ;ভাবে দেখবার চেষ্টা কার: 'আমার মা যেমন কখনও 
রান্না করছেন, কখনও সংসারের নানা কাজ করছেন, কখনও 
আমাকে স্নান করাচ্ছেন, দূধ খাওয়াচ্ছেন ইত্যাদ নানাভাবে 
নানার্পে ব্যস্ত, তেমাঁন জগংজনননও নানারপে ও নানাভাবে 
এই জগৎকে প্রাতপালন করছেন ' তাই আমরা জগংজননীকেও 
নানারূপে ও নানাভাবে দৌখ। কখনও [তাঁন কাল ও দুর্গারূপে 
সকলের অভ্যন্তর শন্রুদের নিধন করছেন, কখনও তান ধারন্র- 
রূপে সকলকে কোলে 'নয়ে বসে আছেন, কখনও তান জল, বায়ু 
ও অন্নর্পে আমাদের সকলকে প্রাতপালন করছেন। তখন মায়ের 
সেই রৃপকে বাঁল প্মা অন্নপূর্ণা” | শকন্তু এই বিরাট, মহান: ও 
অনন্ত মা কে? তাঁকে আমরা জানবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা 
কার। কখনও আমরা সেই বিরাট মহান্‌ মায়ের মার্ত গড়ে পুজা 
কাঁর, মা মা বলে ডাকি, আবার ধ্যানস্হ হয়ে তাঁর সন্ধান কাঁর। 
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[কিন্তু কিছ্‌তেই তাঁকে পাওয়া যায় না; এত কাছে থেকেও যেন 
অনেক দরে, নাগালের বাইরে বলে মনে হয়। কেন এমন হয় ? 
আম যখন মা বলে ডাকি তখনই আমার গভর্ধারণন কাছে আসেন 
কন্তু জগংজননী কেন আসেন নাঃ তাহলে আমাদের প্রথমে 
বোঝা দরকার যে এই জগতজননী কে£ অন্নপূর্ণা কে? তিনি 
হলেন চণ্ল প্রাণ । প্রাণের দুাট অবস্হা-স্হির ও চণ্ল। স্হির 
হলেন পুরুষ বা ব্রহ্ম । প্রাণের এই স্হির অবস্হায় কিছুই উৎপন্ন 
হয় না। এই স্হির অবস্হা যখন চণ্ল হয় সেই চণ্লতা থেকেই 
সব 'কছুরই উৎপাত্ত। "স্হরত্বই মূল হওয়ায় চণ্টলতার মধ্যেও 
সেই 'স্হিরত্বই বর্তমান থাকে, তাই সস্হিরত্বই সকল স্াঁঘ্টর মধ্যে 
বগজপ্রদ পিতা । আর প্রাণের এ চণ্চল অবস্হা হতে যেহেতু সব 
[কছুর উৎপাত্ত 'স্হতি ও লয় সেহেতু চণ্লতাই গভধা'রণী, 
প্রসবকারণণ ও লালন-পালন কর্তরূপে জগংজননী , 1তাঁনই এই 
দেহ রচনা করে দেহের ভেতরে আছেন, দেহের সকল-ক্ষুধারূপে 
'তানই আছেন, অন্নরূপে 1তাশই ক্ষুধার 'নবৃত্ত করছেন! এই- 
ভাবে তান জগৎকে খাওয়াচ্ছেন, তাই তাঁর এই রুপটাকে বলা হয় 
অন্বপূর্ণা। আবার এই অন্নপূর্ণা শিবকেও ভিক্ষা দিচ্ছেন, 
তাঁকেও খাওয়াচ্ছেন। শিব হলেন স্হির প্রাণ । 'স্হর প্রাণে 
কিছুই নেই, ক্ষুধাও নেই, আন্পও নেই । তথাপি শবের ভেতরে 
ক্ষুধার্‌্পে তান, আবার অন্নর্পেও তান । অর্থাৎ অন্ন ণণ বা 
চণ্চল প্রাণ তাঁর চণ্চলতাকে দান করলেন 1শবকে অর্থাং স্হির 
প্রাণকে বা মূলকে । দান করে তান নিজেই স্হির হলেন । অতএব 
অন্বপূর্থার পূজা বা আরাধনা বলতে চঞ্চল প্রাণের কর্মকে বোঝায়। 
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যে কর্ম করলে চণ্চল প্রাণকে জানা যায়, থামান যায় তাই তাঁর 
পূজা বা আরাধনা । চণ্চল প্রাণ এই দেহে আছেন বটে কিন্তু 
কেউই তাঁকে জানে না, কারণ তান শুন্য ধাতুভবেৎ প্রাণ" -তাঁন 
শৃন্যরূপে এই দেহে এবং সর্বন্র বিরাজত হওয়ায় তাঁকে জানা 
যায় না। তাই বিজ্ঞান সম্মত যে সাধন প্রাপ্রয়ার দ্বারা সেই চণ্ল, 
প্রাণকে জানা যায় তাই সকলের করা উাঁচত। ভশুবেই প্রকৃত 
অন্নপূর্ণা পূজা হবে এবং মন-ষ্য জন্ম সফল হবে । 


ছু্গা হুর্গতি-নাশিনী 


দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় পূজা । খাঁধরা এইভাবে সারা 
বছর ধরে নানা পূজার ব্যবস্হা করেছেন যাতে মানুষ অধ্যাত্পথে 
আকার্ধত হয় । এই সব পূজার মাধ্যমে মানুষ যাতে আত্মরাজ্যে 
প্রবেশ করতে পারে তার নিখুত পথ দেখিয়েছেন । তাঁরা 
জন্মান্তরবাঙ্দে 1িশ্বাপশ ছিলেন। তাঁরা জানতেন হঠাং কেউ 
মনষ্য-জন্মলাভ করতে পারে না। 'দ-ুগাপুজার মাধ্যমে হ'দুর, 
সাপ ইত্যাঁদ নিকৃষ্ট প্রাণী থেকে শুরু করে কাল বিবর্তনে মনুষ্য 
জন্ম লাভ করে তারপর আত্মসাধন শুরু করে কিভাবে শিবাবস্হায় 
[ফিরে যাওয়া ঘাস তারই এক নিখুত বৈজ্ঞানিক উপায় খাঁষরা 
দোঁখয়েছেন। কিন্তু কালে মানুষ খাঁষদের সেই উচ্চ আদর্শকে 
ধরে রাখতে না পারায় বর্তমানের দুর্গোৎসবে পাঁরণত হয়েছে । 
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দুর্গাপূজার বদলে দুর্গোৎসব হওয়ায় সত্যকার পুজা যে কি তা 
আর রইল না। এখন কেবল আনন্দই সার হল । 

এখন দেখা যাক দরর্থাপৃজার মাধ্যমে খাঁষরা আত্মসাধনার ক 
পথ দোঁখয়েছেন ॥। ১০ হাত বশিষ্ঠ মানুষ কোথাও দেখা যায় না, 
আবার একজন নারী কখনও প্রবল বলশালী পুরুষকে হারাতে 
পারে না। সাধারণ দ:্টিতৈে এগ্াল অবাস্তব কল্পনা বলে মনে 
হয়। সাপ, ইপ্দুর, পশ্যাচা, ময়ূর, হাঁস, সিংহ, মাহষ ইত্যাদ 
বাঁভন্ন নিকৃষ্ট জীবন ধীরে ধীরে আঁতত্রম করে মানুষ হল। এই 
ধরণের মানুষের মধ্যে থাকে প্রবল হিংসা, ফ্লোধ ও লোভ ইত্যাঁদ 
কারণ সে সবেমান্র মনুষ্য জন্মে উন্নীত হওয়ায় অতীতের পশহ- 
বাত্তগুঁীল দমিত করতে পারে নি। এরপর ধীরে ধীরে অনেক 
মনুষ্যজন্ম আঁতফ্লম করায় তার আত্মসাধনার দিকে মন আকৃষ্ট হয় । 
তখনই তার ইচ্ছা জাগে এই সব পূজার অন্তাঁনশহত রহসাকে 
জানার। তান তখন প্রকৃত দুর্গাপূজা করার. আঁধকারী হন, 
বাঁক সকলের কাছে দূর্গোৎসবই থেকে যায় । তিনি তখন জানতে 
পারেন দুর্গা দুর্গাত-নাশনী । কে দুগ্গাত নাশ করতে পারেন ? 
ভয়ঙ্কর জটিল এবং ক্ষণভঙ্গুর এই শরীরই হল কেল্লা বা দু্গ। 
এই শরীররূপ দুর্গের ভেতরে 'যাঁন বাস করেন তন দুগর্ণ। 
এই শরীর হল দেহ, সেই দেহের মধ্যে যান অবাস্হত,.তিনি দেহাঁ। 
সেই দেহশই হলেন দূর্গা যাকে প্রাণ বলা হয়! এই প্রাণ আছে 
বলেদেহ বেচে থাকে, কর্মক্ষম থাকে । এই প্রাণ যেমন দেহে 
আছেন দেহীর্‌ূপে তেমনি তান জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সব িছ্‌তে 
বর্তমান, তাই বলা হয় সব্বং প্রাণময়ং জগৎ । সেই মূল প্রাণ 
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এক হওয়া সত্তেহও কার্যকারতার্‌্পে দশভাগে বিভন্ত হয়ে সব কর্ম 
করেন। সেই দশ প্রাণ হল প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, 
কর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ প্রাণের দ্বারা সকল জীব 
সব কর্ম করে থাকে । তাই এই দশ প্রাণের প্রতীক হল দুর্গার দশ 
হাত, কারণ হাত হল কর্মের প্রতীক | আবার একে দশ হীন্দ্রিয়ও 
বলা যায়, কারণ হীন্দ্রিয়ের দ্বারা মানুষ সব কর্ম করে । এই দুর্গার 
পদতলে পশুরাজ সিংহ, তাকে 'তাঁন দলন বা দমন করে রেখেছেন । 
এই গসংহ হল কামের প্রতীক । কামকে হত্যা করলে সৃষ্ট বজায় 
থাকে না তাই তাকে বশীভূত করে রেখেছেন। প্রাণ থেকেই 
কামসহ সকল হীন্দ্রুয় উৎপন্ন হয়, আবার সকল হীল্দ্ুয়ের মধ্যে কাম 
সবচেয়ে বলশালী তাই সে পশুরাজ। দুগ্গা অসরকে বধ 
করেছেন । অসুর হল ক্রোধের প্রতীক । সাধকের উচিত ধ্লোধকে 
হতাঁ করা। এই ক্রোধও প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়। পাশে 
লক্ষযীদেবশ, তাঁর বাহন পেশা । সাধকের সাধনা করতে করতে 
যখন লক্ষম্নলাভ অবস্হা হয় তখন তাঁকে সাবধান করা হচ্ছে যে 
যেন তাঁর তখন পেশ্চার অবস্হা নাআসে। পে“চা দবান্ধ এবং 
দিনশাচর । ধনলাভ হলে সাধকের. যেন পেচার অবস্হা না আসে 
তার জন্য এই সাবধানবাণী । অপর পাশে সরস্বত৯, তাঁর বাহন 
হাঁস। হাঁসের কাজ নীর ও ক্ষীর একত্রে থাকলে তার থেকে 
ক্ষীরকে বেছে নেওয়া । সাধক যখন সাধনায় উন্নত অবস্হা লাভ 
করেন তখন তাঁর সাঁঠক জ্ঞান হওয়ায় এই অবস্হা লাভ 
করেন। 'তাঁন তখন মায়াময় মালন এই জগৎ সংসারে থেকেও 
সারবস্তুকে বেছে নিতে পারেন। এই অবস্হাকেই পরমহংস 
অবস্হা বলে। কিন্তু সাধককে আরো অগ্রসর হতে হবে, 
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কারণ তখনও তাঁর অদ্বৈতে প্রাতষ্ঠালাভ হয়াঁন ৷ পাশে দেবসেনা- 
পাত কাঁর্তক। কার্তক হলেন বীরত্বের প্রতীক। সাধককে 
বীরত্বের সঙ্গে সাধনা বা যুদ্ধ করে আত্মরাজ্য স্হাপন করতে হবে । 
তাই তাঁর হাতে তঈর ধন্‌ক । তাঁর অর্থে শর, বাণ বা *বাসকে 
বোঝায় এবং ধনূক অর্থে এই দেহ। বারত্বের সাহত শ্বাসের 
দ্বারায় অর্থাৎ বায়াকয়ার দ্বারা যান প্রাণকর্ম করেন 
1তাঁনই কাত্তক, কারণ বাস আছে বলেই জব বেচে থাকে। 
সেই কার্তকের বাহন ময়ূর । ময়ূর পুচ্ছে চোখের মত যা 
দেখা যায় তা কুটস্হ বা 'ত্রনয়নের প্রতীক । সাধক বারবিশ্রামে 
সাধনা করতে থাকলে অবশ্যই এই শীন্রনয়ন দর্শন হবে যা সকল 
মানুষের শরটুরে বর্তমান । এই ব্রিনয়নই সকল সাধনার পঠস্হান। 
এত কষ্ট করে সাধক সাধনা করলেন, তাই তাঁর 'সাদ্ধ বা মুক্ত চাই 
অর্থাৎ বিজয় । সেজনা 1সাঁদ্ধদাতা গণেশ । তাঁর বাহন মৃষিক। 
মৃঁষকের ধর্ম অকারণে আঁনস্ট করা । এই অবস্হায় পেশীছেও 
সাধক তখনও অদ্বৈতে সম্পূর্ণরূপে স্হিতিলাভ করতে পারেনাঁন 
তাই তাঁকে তখনও আনিষ্টকারী হতে দুরে থাকতে হবে, তা না 
হলে শসাদ্ধ বা মম্ত তার হবে না। এই অবস্হায় প্শেছে বেশীর- 
ভাগ সাধক ভাবেন-আ'ম বড সাধক, আমার অনেক শিষ্য, আম 
মঠ করব, 'মশন করব, আমায় লোকে মানা করুক ইত্যাদি অহং- 
বোধে চাঁলত হয়। এ সবই সত্ৃগুণের ছলনা । যে সাধক 
সত্গ:ণের এইসব ছলনাকে আতিক করতে পারেন 'তাঁন তখন 
অদ্বৈতরুপন নশচল ব্রন্মে অর্থাৎ শিবাবস্হায় পেপছে যান, তাই 
সবার উপরে আছেনশশব, তান ব্যোমতত্তর । তান 'ব*বনাথ হওয়া 
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সত্তেও তাঁর থাকবার কোন স্হান নেই । তিনি তখন *মশানবাসন। 
*মশান অর্থাৎ যেখানে কিছুই নেই, এই কিছুই নেই অবচ্হাই 
্রহ্ধ বা প্রাণের নিশ্চল অবস্হা । তাই শিবের বস্ত্র নেই, ভঙ্ম মেখে 
বসে আছেন অর্থাৎ সাধকেন তখন সব্বপ্রকার ত্যাগ অবস্হা! সাধ 
তখন অদ্বৈতে প্রতজ্ঞালাভ করায় আর 'নঙ্গের বলতে কিছ থাকে না। 
ধশবের হাতে ডমরু । ডমরুত্র দীদক থেকে সমান শব্দ হয়। এই 
শব্দ ওঁকারধ্বানর প্রুতক । সাধক তখন ওুঁকার ধ্বাঁনতে তন্ময় হয়ে 
একীভূত হয়। তার অপর হাতে তরিশূল" তিশুল হল সতত, রজ 
ও তম এই তন গ.ণের প্রতীক । অর্থাৎ সাধকের তখন ন্রগুণাতাঁত 
অবস্হা । শিবের কোমরে গলায় সাপ । সাপ হল 1হংসার প্রতীক। 
সাধক তখন হিংসা সহ সকল হীঁন্দ্রয়কে দমন করে আহংস বা 
ইদ্দ্রয়ববর্জত অবস্হা লাভ করেন । সেই শিবের বাহন বৃষ । বৃষ 
শ-ব্দর অর্থ ধর্ম । বষের চারটি পা-ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ; 
ধর্মের চতুষ্পাদের প্রতীক । তাহলে দেখা গেল যে এই দ-গাপৃজার 
মাধ্যমে খাঁষরা 1নকৃষ্টতম জন্ম হতে ক্লুমান্বয়ে কাল-বিবর্তনের 
মাধ্যমে উন্নত মানুষ শরীর লাভ করে তারপর আত্মসাধন করে 
কিভাবে শিবাবস্হায় বা শন্যব্রন্মে নিলে যাওয়া যায় অর্থাৎ দ্বৈত 
থেকে অদ্বৈতে 'ফিরে যাওয়া যায় তার উপায় বলে দয়েছেন। এই 
প্রকারে সমস্ত দেব-দেবাঁতত্্বকে জেনে অর্থাৎ এসবের মাধ্যমে খাঁষরা 
যে অন্তনিণহত সাধনার কথা বলেছেন সেইভাবে সাধনা করলে 
তবেই 'সাদ্ধ বা মানত আসবে । কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান- 
কালে মানুষ সেই উচ্চ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় তাদের 
দুর্গাতনাশ হচ্ছে না। মানুষ ভূলে গেছে যে প্রাণই দু, তিনিই 
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এই দেহরুপ কেল্লা বা দুর্গে বাস করে চণ্ুল গাঁত-প্রাপ্ত হয়ে দুগ্গণত 
প্রদান করছেন, আবার সেই প্রাণকে সাধনার দ্বারা 'স্হির করতে 
পারলে দূুর্গাত নাশ হয়। তাই খাগ্বেদ বলেছেন_“ষে আঁ্ববর্ণাং 
এপাখ্যাং কতীয়িব্যন্তি যে দ্বিজা তান: তারয়াতি দূর্গা নিনাবেব 
সন্ধ্‌ দুরতাত্যাগ্ধ (৮ অর্থাৎ সেই দ্বিজই শুভ এবং সুখলাভ 
করেন, অর্থাৎ সংসাররূপ সমুদ্র হতে পার পান 'যান প্রত্যহ 
শন্রনয়নে অবস্হান করে সহম্্র সূরসম তেজবর্ণা দেহরূপ এই 
কেল্লার আঁধপাঁত প্রাণর্পা দুগণর দর্শনলাভ করে ।স্হরস্বরপ 
1শবাবস্হায় মিলে যান । 


সরত্যতী 


পর 1 
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আমরা সাধারণ মানুষ সরস্বতশর মুর তৈরী করে পূজা 
করে থাঁক। কিন্তু এই পূজার মাধ্যমে খাঁষরা যে আত্মসাধনের 
কথা বলেছেন, যে সাধন করলে মানৃষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে 
সোঁদকে কারো দৃষ্টি নেই। এই আত্মপাধনার বা অন্তরপাধনার 
দিকে খেয়াল বা লক্ষ্য না থাকায় কারো সঠিক সরস্বতী পূজা বা 
জ্ঞানের আরাধনা করা হয় না, কেবল বাহ্যাড়ম্বরই সার হয়। 
অতএব বাহ্যপ্‌জার মাধ্যমে খাঁষরা যে অন্তর সাধনার কথা বলেছেন 
সেটা কি, তা সামান্য আলোচনা করা যাক। এই আত্মপাধনই যে 
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আসল এবং বাহ/পৃজা অধম সে কথা খাঁষরা পাঁর্কার বলেছেন - 

উত্তমো ব্রহ্মদদ্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ | 

সতুতিজজপোহধমোভাবো বাঁহঃপুজা অধমাধমঃ ॥ 

-মহ্াানব্বাণ তন্ত। 

অর্থাৎ ব্রন্মে অবস্থান করা উত্তম, ধ্যান মধ্যম, স্তাতিজপ অধম- 
ভাব এবং বাহ্যপজা বা স্থূল পূজা আত অধম। 

সরস্বতী হলেন জ্ঞানের আধিচ্ঠান্রী দেবী, যাঁর আরাধনা করলে 
আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাঁর অপর নাম বাগ-দেব, ভারতন, বীণা- 
পাঁণ ইত্যাঁদ । বাগ-দেবী অর্থে যান বাকের দেবী । যান 
আছেন বলে মানুষ কথা বলতে পারে । এই শরণীরে প্রাণ আছেন 
বলে মানুষ বেচে আছে এবং কথা বলতে পারে । তাই প্রাণই 
হলেন বাগংদেবী । ভারতী অর্থে ভাল দশস্তি অর্থাৎ আত্মজ্যোতি 
যা স্বয়ং প্রকাশ । যে সাধক সাধন করে নিজ দেহস্থ আত্মজ্যোতিতে 
সদ্দাই রত বা অবাস্থত তাঁনই ভারত । ভারত শব্দের অর্থও 
তাই । বাীণাপাঁণ অর্থে হাতে বীণা যাহার । হাত হল কর্মের 
প্রতীক আর বীণা হল একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র । এই মনযষ্য 
শরশরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষমা নামে তিনাঁট তন্ী বা তার আছে । 
এই তিন তন্রশই তিন গুণ । এরই মাধ্যমে মানৃষ সব কর্ম করে 
থাকে এবং সমাহিত অবস্থায় এর ভেতর থেকে এক সংমধুর বাদ্য- 
ধান যোগণীরা শুনে থাকেন । এ সবের মূল হল সেই চঞ্চল প্রাণ। 
প্রাণ আছেন বলেই তিন তন্বী বা তিন গুণ সহ সারা শরীর কর্ম 
করে । তাই প্রাণই হলেন বীণাপাঁণি । সরস্বতশ, স-্বায়ু অর্থাৎ 
প্রাণবায়। রম্বাহবীজ বা তেজস্তত্ব, স্ব-্নিজে বা স্বয়ং, ত- 
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তরণ অর্থাৎ পার হওয়া, ঈ-ঈক্ষণ বা দর্শন, যে শান্ত চক্ষে 
আছে । অতএব সরস্বত অর্থে প্রাণবায়ূর কম তেজস্তত্বের দ্বারার 
(যা নাভিতে অবস্থিত ) করতে করতে যখন চক্ষদতে অর্থাৎ কুটস্থে 
আত্মজ্যোতি দর্শন হয়, যাকে গণতায় সহন্্রাংশ্‌ বা সহম্্র সূর্যযসম 
বলা হয়েছে, তখন নিজেকে জানা যায় এবং আত্মজ্ঞান লাভ 
হওয়ায় ঘ্রাণ প্রার়। তখন আর এই ভবসংসারে আসতেও হয় না, 
যেতেও হয় না। এই অবস্থাকেই সরস্বতী বলে। এই সাধন 
করতে হলে প্রাণকেই প্রয়োজন । তাই প্রাণই হলেম সরস্বতী এবং 
সকল জ্ঞানের মূল মালিক । 


এই সরস্বতশর বাহন হংস। দুধ ও জল মিশে থাকলে তার 
থেকে হাসি যেমন দুধট:ঝু খেয়ে ফেলে এবং জল পড়ে থাকে, তেমান 
আত্মজ্ঞান সম্পন্ন সাধক এই জগৎ সংসারের মধ্যে যা কিছু মাঁলনভা 
তাকে বাদ ?দয়ে একমান্্র আত্মজ্ঞানকেই জ্ঞান বলে জানেন । তাই 
তাঁকে তখন পরুমহংস বলা হয । প্রাণেত্র চঞ্চল অবস্থাই মলনতা 
এবং 'স্থর অবস্থাহ মূল বাআমল । প্রাণের এ অনন্ত চণ্লতাকে 
সাধনার দ্বারা থামিয়ে তান তখন 'স্থরে অব্থান করেন । প্রাণের 
চণ্টল অবস্হা হতেই যত ?কছু উৎপাত হয়, তাই প্রাণের চণ্চল 
অবস্থাটাই মা পদব।চ্য। কপ্ডু প্রাণের ঈদ্থরাবস্থায় কোনকিছু 
উৎপন্ন হয় না অথচ শবাঁকছর মূল বাআঁদ। তাই এ স্থরাব- 
স্থাই হল পভা। ধতাকিন্ু; জ্ঞান, জানাজান সবই প্রাণের চণ্ল 
অবস্থায় হয়ে থাকে, কিন্তু 1স্থরাবস্থায় কিছুই ন। থাকায় “শুনা- 
ধাতুরভবেৎ প্রাণ? । তখন কেবল শনশ্চলং রন্দ উচাতে' । এই 


৭২ 


সরস্বতী শেহতবর্ণা। সাদা কোন বর্ণ নয় অর্থাৎ আত্মার কোন 
বর্ণ নেই এবং আত্মজ্ঞানই শ্রেম্ঠ জ্ঞান । 

আমরা গঙ্গা যমূনা ও সরস্বতশ নদীতে স্নান করে পৃণ্যলাভ 
করে থাকি । এই প্রকার স্নানের মাধ্যমে যে পূণ্যসণয় তা বাঁহরক্ঁ 
সাধনার অন্তর্গত । আপামর জনসাধারণ ম্রোতাঁস্বনী নদীতে 
শরীরকে ডুবিয়ে এই প্রকার স্নান করতে পারে, এতে স্বাস্থ্যের 
উন্নাতি এবং মনের উৎকর্ষ বা ভীঁন্ত ভাব অবশ্যই হয় কিন্তু মনূষ্য 
জন্ম সফল হয় না। মনুষ্য জন্ম সফল করতে হলে অন্তর গঙ্গা 
যমুনা বা সরস্বতণ নদীতে স্নান করা চাই । এই তিন নদ যে'কি 
সে বিষয়ে খাঁষরা পাঁরস্কান ভাবে বলে দিয়েছেন _ 


ইড়া ভগবত গঙ্গা ?পঙ্গল যমুনা নদী । 
ইড়া 'পিঙ্গলয়োম্ধ্যে সুযুদ্না চ সরস্বতণী ॥ 
-- জ্ঞান সঙ্কালিন+ তন্ন । 
অতএব অন্তর গঙ্গারুপী সষুম্না নাঁড়ই হল সরস্বতী । 
প্রাণের আস্তত্বেই সুষ,ম্নার আঁস্তত্ব, তাই প্রাণই হলেন প্রকৃত 
সরস্বতশ। এই প্রাণর”"দ সরস্বতীর আরাধনা করা সকলের 
প্রয়োজন, তবেই সত্যকার আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় এবং খাঁষরা 
বাহ্যপৃূজার মাধামে এই প্রাণের সাধনার কথাই সকল মানুষকে 
শিক্ষা দয়েছেন। কিন্তু দঃখের বিষয় খাঁষদের সেই শিক্ষার কথা 
ভুলে গিয়ে বর্তমান মানুষ কেবল বাহ্য পূজায় এবং বাহ্যচটকে 
আকৃষ্ট হওয়ায় সত্যকার জ্ঞান লাভ করতে পারছে না, তাই আজ 
সমাজে এত হানাহানি । 
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মা 


যান তোমার আমার মা, তান সকর্লের মা। তান কেবল 
মানুষের মা নন, পশু-পক্ষী, কশট-পতঙ্গ, ধূঁলকণা, পাথবন, 
আকাশ, বাতাস, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য সকলের মা। সবকিছু তিনি 
প্রসব করে আবার সবার ভেতরে তাঁনই আছেন । আমরা সবাই 
মায়ের পেট থেকে জন্মাই, কিন্তু যে মায়ের পেট থেকে জন্মালাম 
সেই মাকেই যখন বুঝতে পার না, তখন জগতের মাকে কেমন করে 
বুঝব! অতএব ক্ষুদ্র মাকে বাদ 'দয়ে অনন্ত মাকে বুঝতে যাওয়া 
বাতুলতা মাত্র । 

আসলে মায়ের দেহ থেকে ক সন্তানের জল্ম হয় 2 তাহয় 
না। মায়ের দেহটা মা নয়, মায়ের এ দেহের ভেতরে 'যাঁন আছেন, 
যাঁর বলে বলীয়ান হয়ে মা চলাফেরা করেন, জীবত থাকেন, তান 
মা। তাঁকে বলা হয় প্রাণ বা আত্মা অর্থা দেহের ভিতরে 'যাঁন 
দেহী। সেই দেহশী না থাকলেই মৃত। সেই প্রাণের ধারাটাই 
(00100100900) মা। তাহলে দেখা গেল প্রাণ থেকেই প্রাণের 
উৎপাত্ত হয়, দেহ থেকে নয়। এই প্রাণের দুটো দিক আছে, 
একটা চণ্ল, অপরটা শৃস্হর । স্হর 'দিকটাই মূল বা আঁদ, তাই 
[হর 'দিকটাই পুরুষ বা রক্ষ! এই দিকটা থেকে কোন িছ 
উৎপাত হয় না, হীন সদাই একর্‌প তাই শাস্লকার বলেছেন-_ 
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“নশ্চলং ব্রহ্গ উচ্যতে ৮” নিশ্চল অবস্হাকেই ব্লহ্গ বলে । এই স্হির 
গদকটার একাংশ চণ্লতা প্রাপ্ত হওয়ায় এই জগৎ রহ্মাণ্ডের সৃন্টি। 
তাই শাস্ত্র বলেছেন--একাংশেন 'স্হতো জগৎ । 

তাহলে দেখা গেল মায়ের দেহেতে যে চণ্চল প্রাণ সন্তানের 
দেহেতেও সেই চণ্ল প্রাণ । এই ভাবেই জন্মদায়ন মা সন্তানের 
ভেতর অবস্হান করেন । অতএব দেহচ্হ' চণ্ল প্রাণরুপন মাকে 
জানলেই জগতের মাকে জানা যায়। জগতের সবাকছুর মধ্যেও 
সেই চণ্চল প্রাণ বতমান। তাই নিজ দেহস্হ চণ্ল প্রাণকে জানলেই 
মাকে জানা হ'ল এবং জগতের মাকেও জানা হ'ল । এই চগ্ল 
প্রাণই ঈশ্বর, ভগবান, মা ও সব্ময় কর্তা; তাই শাস্ত্কার 
বলেছেন--প্রাণোহ ভগ্বানীশঃ প্রাণো িষকুঃ পিতামহঃ | প্রাণেন 
ধার্য্যতে লোকঃ সব্বং প্রাণময়ং জগৎ । এই মাকে আমরা বাল 
দগগতনাশনী, কারণ তিনি আমাদের সকল প্রকার দ-গ্গত নাশ 
করেন । দুর্ণাত অর্থাৎ স্হির প্রাণরুপ ব্রহ্ম থেকে দূরে থাকলেই 
দুর্গতি। যাঁদ আত্মপাধনার দ্বারা চণ্ল প্রাণকে স্হির না করে চণ্ল 
অবস্হাতেই থাকা হয়, তাহলেই দ্রুর্গাত । যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা 
তুলতে হয় তেমাঁন চণ্চল প্রাণকে ধরেই প্রাণকে স্হির করতে হবে 
এছাড়া কোন উপায় নেই। 


আমরা দোখ এই দুর্গাতনাশিনীর দশাঁট হাত। দশ হাত- 
বাঁশষ্ট মানুষ কোথাও দেখা যায় না। এই দশ হাত হ'ল দেহের 
ভেতর দশ হীন্দুয় বা দশ প্রাণের প্রতশক। পাঁচ কর্মোন্দ্রয় এবং 
পাঁচ জ্ঞানোন্দ্রয় এবং দশ প্রাণ হল দশ বায়ব-প্রাণ, অপান, ব্যান, 
উদ্ান, সমান. নাগ, কুর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনগ্জয় । মোট উনপণ্ঠাশ 
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বায়ুর মধ্যে এই দশ বায়ুই প্রধান । তাই আমরা যত প্রকার কর্ম 
কার সবই এ দশ হীন্দ্রয় বা দশ প্রাণের দ্বারাই করে থাকি । তাই 
মায়ের দশ হাত হ'ল কর্মের প্রতীক । তাঁর বাহন হল সংহ। 
+সংহ হল কামের প্রতীক । কামকে জয় করতে হবে, একেবারে মেরে 
ফেললে চলবে না, তাহলে স্ট নষ্ট হবে । তাই তানি সংহকে 
পায়ের দ্বারা দমন করে রেখেছেন । অর্থাৎ সাধক তার কামকে 
কেবলমাত্র সষ্টর জন্যই ব্যবহার করেন ভোগের জন্য নয়, এইভাবে 
বশনভূত রাখেন । তাঁর পায়ের তলায় অসুর । অস:র হল ক্লোধের 
প্রতীক। সাধকের ক্োধকে বনাশ করতে হবে, তাই অসুরকে বধ 
করেছেন । তাঁর পাশে কার্তক । কাক হল বারের প্রতাঁক। 
সাধককে বীর হতে হবে অর্থাৎ বীরত্বের সাঁহত সাধন করতে হবে। 
পাশে লক্ষী । লক্ষন্নী হলেন এশ*বর্ষের প্রতীক । এইভাবে 'যাঁন 
আত্মসাধন করেন তান অবশাই সকল এশবর্ষের মালিক হন। 
1কন্তু লক্ষযীর বাহন পেশ্চা। পেশ্চা দিবাম্ধ, অন্ধকারের জীব। 
এই অবস্হাপন্ন সাধক যাঁদ সাবধান লা থাকে তবে তাকে এমবধের 
প্রলোভন অনেক নীচে নাময়ে দেয়, সাধনার পতন হয়, অতএব 
সাধক সাবধান । অপর পাশে সরস্বতী । সরস্বতী হলেন জ্ঞানের 
প্রতীক । এই অবস্হাপন্ন সাধক জ্ঞানী হন এবং তাঁর তখন হংসের 
অবস্হা হয়। জগতের সার বস্তুকে গ্রহণ করভে পারেন। এই 
অবস্হাপন্ন সাধককে পরমহংস বলে । তাঁর পাশে সাদ্ধদাতা গণেশ। 
সাধক এত কঠোর সাধনা করল তাই ভার 'সাঁদ্ধ অবশ্যই চাই । 
কিন্তু সাধক, যাঁদও 'সাদ্ধ বা ম্টীস্ত তোমার সানল্নকটে, তথাপি 
সাবধান। নইলে তোমার ভেতর যেসব পাশ্ব বৃত্তিগৃলি এখনও 
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লুকয়ে আছে তারা মাথা চাড়া দিতে পারে, তারা তোমার ক্ষাতি 
করবে অথবা বাইরে যারা তোমার শন্বু, তারা তোমার শন্রুতাচরণ 
করবে, সাধনার ব্যাঘাত হবে। তাই 'সাদ্ধদাতার বাহন ইণ্দুর। 
ই'দুরের ধর্দ অকারণে আঁনষ্ট করা। সবার ওপরে বিশ্বনাথ), 
যান বম্বের নাথ তাঁর থাকার জায়গা নেই, বস্ত্র নেই, ছাই-ভস্ম 
মেখে শমশানেমশানে পড়ে থাকেন! এ হল সাধকের ত্যাগের 
প্রতীক। এই অবস্হাপন্ন সাধকের সবাঁকছ: থেকেও কিছুই নেই, 
কারণ কোন দিকেই তাঁর আকর্ষণ বা মন নেই। তখন তাঁর 'জায়া 
থাকিতেও গৃহ শূন্য অবস্হা । 


এইভাবে যান আত্মসাধন করেন তিনিই মাকে পান এবং তাঁর 
সকল দুগ্গাঁত নাশ হয়। তান তখন স্হির বক্ষে সদা যুক্ত থাকায় 
ানজেই বিশ্বনাথ হন। এই চণ্ল প্রাণই দুঃখদায়নশ ও সুখ- 
দাঁয়নী। সুখ অর্থাৎ সু সুন্দর, খংলব্রঙ্ষ । সন্দরর্গ স্হির 
বর্ষের সক্ষে ঘূক্ক থাকলেই সুখ । তার আগে সখ কোথায় 2 তাই 
দু্ণপূজায় আমাদের সকলের প্রার্থনা-__'জগৎজনন?, অসুর দলনপ 
মলা, দূর্গাতণািনী মা, তুমি আমাদের সকলের দেহের ভেতরে আছ, 
তুমি আমাদের সকল চণ্চলতা দূর করে, ধাঁকছ? অশুভ নাশ বরে; 
ধস্হরত্বের দকে [নিয়ে যাও, তাহলেই আমাদের সুখ হবে ॥ 
যে যাবার সে যাক বয়ে, 
তুই জাপন কর্ম করে যা, 
তোর হবে ভাল শেষে 
তুই 'চ্হর ঘরে চলে যা। 
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শ্যামাচরণ ইধার আও 





যোগরাজ শ্রশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নাম সৃবিদিত। 
সারা পৃঁথবীতে সাঁত্যকার অধ্যাত্সীপয়াসণ মানুষ নিশ্চয়ই তাঁকে 
চেনেন, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে এই স্বজ্প প্রবন্ধে বিশেষ পাঁরচয় 
দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রামানক জীবন? গ্র্হ পুরাণ 
পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়+' বইটির প্রথম লাইনে 
শ্যামাচরণ ইধার আও' এই কথাটি লেখা আছে । এই একাট লাইন 
বসাতে আমার প্রায় ছয়মাস সময় লেগেছে । আজ ৯/১০ বছর 
হোলো বইটি বোৌরয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ পড়েছেন। প্রায় 
সকল 'ফ্কয়াবানও এই পাঁবন্র বইটি পড়েছেন বলে আশাকাঁর । সাধারণ 
পাঠকের কথা না ধরলেও অন্তত প্রিয়াবানদের কাছ থেকে ওই 
একাটি লাইন সম্বন্ধে অবশ্যই কিছ প্রশ্ন আশা করোছিলাম' ওই 
লাইনাঁটর মধ্যে যে একটা গভীর অধ্যাত্ম রহস্য লুকয়ে আছে 
সৌঁদকে কারও দৃঁষ্ট পড়েছে বলে মনে হয়ান। ইদানিং কালে 


এক দুজন 'ক্রিয়াবান আমার সামনে ওই লাইনটির গৃঢ় অর্থ 
জানবার আগ্রহ প্রকাশ করায় এই স্বল্প পরিসরে যতটুকু সম্ভব 


বলার চেষ্টা করাছ। 
লাইনাঁটর মধ্যে দরশশট অক্ষর আছে । এই দশাঁট অক্ষর হোলো 
দশ প্রাণ, দশাঁদক, দশ হীন্দ্রয় ইত্যাদির প্রতীক । এসবই প্রাণের 
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চণল অবস্হা থেকে উৎপশ্ন হয়। শ্যামাচরণ যখন পাহাড়ের. পথে 
এগয়ে চলেছেন তখন তাঁর প্রিয় গুরুদেব বাবাজী তাঁকে ডাকছেন । 
এ সময়ে শ্যামাচরণ হলেন জীব-শ্যামাচরণ অর্থাৎ তান তখন 
প্রাণের চণ্চল অবস্হায় বর্তমান অতএব উপরোন্ত দশ গুণগ্লি তাঁর 
ভেতরে আছে । এই দশ গণ বাঁশজ্ট অর্থাৎ চণ্টল প্রাণে অবাস্হত 
শ্যামাচরণকে ডাকছেন তাঁর প্রিয় গুরুদেব | যানি ব্রক্ষকে জেনেছেন, 
1নজেই রক্গ স্বরূপ হয়েছেন তাঁনই সদগুরু অর্থাৎ গুরু হলেন 
স্হর এবং শিষ্য হলেন চণ্ুল। এক্ষেত্রে নিশ্চল ব্ক্ম ডাকছেন 
তাঁরই থেকে উৎপন্ন চুল ভাবাপন্ব জীব শ/ামাচরণকে । বলছেন, 
আমার কাছে এসো তাহলে তুমিও 'স্হরত্বে পেশছে যাবে । এই 
1স্হর র্গই হলেন সমস্ত স্াষ্টর উৎসস্হল। সবাক: "স্হর ব্ক্গ 
থেকেই উৎপন্ন হয় এবং ঘ.রে ফিরে সেখানেই মিশে যায় । তাই 
স্হর ব্রন্ধ সদাই আহ্বান করছেন চণ্চলরূপশী জীবকে যে একাঁদন না 
একাঁদন আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে, তবে আর দেরী 
করছ কেন? তুম চণ্চল হওয়ার দরুণ দশপ্রাণে বিভভ্তু হয়েছ, তাই 
তোমার ভিতরে দশ হীন্দ্রয় উৎপন্ন হয়েছে এবং একারণে তুমি 
দশাঁদক অর্থাৎ সকলদিকে ঘঃরে বেড়াচ্ছ। এবার তুমি আমার 
কাছে এস এবং 'স্হর হও তাহলে তুম চরাবশ্রাম পাবে । অতএব 
এই আহ্বানটা যেমন শ্যামাচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাথে সাথে 
পাঁথবীর সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। ব্রন্ধ- 
শ্যামাচরণ মানৃষকে শ্রিয়াযোগ শিক্ষা দেবার জন্য যখন মানষ্যদেহ 
নয়ে মর্তে আঁবভভূতি হলেন তখন 1তীন প্রাণের চণ্চলতার দরুন 
নিশ্চয়ই জীব-শ্যামাচরণরূপে পাঁরণত হলেন । ফলে তিনি স্বয়ং 
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স্হির ব্রহ্ম হওয়া সত্তেৰও নিজের পাঁরচয়কে ভুলে গেলেন। এই 
স্হিরত্ব সকলের ভেতরেই আছে, সেই স্হিরত্বই সকলকে আহবান 
করছে আমার কাছে এসো আর পরবাসে অর্থাৎ চঞলতায় থেকো 
না। এইভাবে “পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়া 
"ন।মক পবিত্র গ্রন্হটির মধ্যে প্রাত ছত্রে সনাতন যোগধর্মের গৃঢ় রহস্য 
লুকিয়ে আছে৷ '্লিয়াবান পাঠক এই পাঁবন্র গ্রন্হ'টিকে যাঁদ এভাবে 
[নিতে পারেন তবে তাঁদের উপকার হবে বলে আশাকরি । 


পবিত্র “মপেম্বর 





হে সেপ্টেম্বর, তুমি নিজেকে মহান পাঁবর্ন ও অমর করে 
রেখেছ । ১৮২৮ খঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর অমৃতসন্তান যোঁগরাজ 
শ্যামাচরণ লাহড়ী মহাশয়কে তুমিই ভারতভূমিতে এনোছিলে, 
আবার ১৮৯৫ খুঃ ই৬শে সেস্চেন্খর তাঁকে তুমিই 'ফাঁরয়ে নিয়ে 
গেছ । মানুষের আত্মশীক কল্যাণের জন্য সত্যই তোমার প্রাণ কে"দে- 
ছিল, তাই শ্যামাচরণের মাধ্যমে অভয় বাণী মানব সমাজে দিয়ে 
গেলে । শ্যামাচরণও তাঁর সম্পূর্ণ কর্তব্য নখুুতভাবে পালন করে 
অমর 'ধিয়াযোগ সাধনার বীজ ছাঁড়য়ে 'দয়ে গেলেন, যে সাধন 
করলে মানুষ ?ীানজেই অমৃত হতে পারবে। তাই আজ আমরা 
যারা 'ক্বয়াবান আঁছ আমাদের আত্মসমালোচনার সময় এসেছে ; 
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আমরা তরি বাণ কতটুকু গনজের জীবনে এবং কতটুকুই বা মানব 
সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাতে পারলাম । 'ধ্িয়াবানের দায়ত্ব 
ছু কম নয়। সেই দাঁয়ত্রটা কতখান তা দেখা যাক। 

আজ ধর্ম, সমাজ, শাসন ব্যবস্হা যৌদকে তাকান যায় চারিদিকে" 
কেবল আসুরশক বৃত্ত । মঠ মিশন আশ্রম তীর্থস্থান সাধুসমাজ 
পৃজাপাঠ কোন কিছুরই তো অভাব নেই, তবু কেন চারাঁদকে এত 
অনাচার! এই জড়-বিজ্ঞানের যুগে কিছুতেই মানুষের মন উন্নত 
হচ্ছে না। আধ্নক সভ্যতা যখন মানুষের মনকে উন্নত করতে 
পারে নি, তখন তা কখনই শ্রে্ঠ নয়। একাঁদকে জড়-ীবজ্ঞানের 
দুর্বার আকর্ষণ, অপরাঁদকে মঠ মিশন আশ্রম তীর্থস্হান সাধু- 
সমাজ তাঁরাও চেম্টা করছেন জড়-ীবজ্ঞানের পদ্লেহন করতে । ফলে 
এসব পাঁবন্ত্র সংস্হাগুলি থেকে আত্মসাধন উঠে গিয়ে কেবল প্রচার, 
ভোগাঁবলাস, আরও প্রীতিচ্তান বানাও, অন্যের আদর্শের চেয়ে 
আমাদের আদর্শই শ্রেষ্ঠ, কি করে মঠাধাঁশ হব, কোন কর্ম করলে 
লোকে আমাকে বড় সাধ বলে মানবে, কেমন করে পাশ্চাতাদেশ 
ফেরৎ মহাত্মা হব, লক্ষ লক্ষ িষ্য চাই ইত্যাঁদ কর্মে ব্স্ত। ফলে 
এসব প্রাতিষ্ঠানগ্ীল চোখ ধাঁধানোভাবে রমরমা করে চলছে 1ঠকই 
কিন্তু ধাঁষদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেল । তাই এগ্ীল আর 
মান-হঃস তৈরী করতে পারছে না' সকল কর্মের মধ্যে তারা 
লাভ খঃজে বেড়ায়। যে ভারতভামতে মান্‌ষ সর্বত্যাগী সাধৃদের 
আজও শ্রে্ঠ আসন প্রদান করে, সেই সবত্যাগন সাধূরা কিন্তু 
একটা খেতাবের আশায় কর্ম করে । নিজের নামের আগে 'বাভন্ন 
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শবশেষণে নিজেই নিজেকে ভূষিত করে। তাই বর্তমানে সাধু 
সমাজের মধ্যেও আত্মসাধনার প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে । অথচ 
ধাঘভীম এই ভারতবর্ষে ধাষিরা সকল শাস্দ্ের মাধ্যমে কেবল আত্ম- 
জ্ঞানের কথাই বলে গেছেন । যোগিরাজও তাই বলেছেন । এই 
আত্মসাধন থেকে সরে যাওয়াতেই আজ মানুষের এত দুঃখকষ্ট 
ভগবান বলেছেন--নাহ কল্যাণকৃৎ দুর্গাতং তাত গচ্ছাতি। এই 
আত্মকর্মই হল কল্যাণ কর্ম । এর দ্বারা প্রম্াণত হল ক উপায়ে 
মানব তার অনন্ত দ7৫খকঙ্ঞ থেকে দূরে থাকতে পারে তাব উপায় 
ধাধিরা বলে দিয়ে গেছেন ! খাঁষরা ছিলেন সবজ্ঞ । তাঁরা মানুষের 
অ+*শত বর্তমান এবং ভাঁবধাৎ পরব জানাতিন এবং কোন কর্মের 
মাধাম মানুষের স্হারন কল্যাণ হবে তাও তাঁরা বলে দিয়ে গেছেন, 
কিন্তু সেই উচ্চ আদর্শ থেকে দে মানুষ বিচ্যুত হয়ে প্রচার সর্ব 
আত্মপরায়নহীীন মানুষের কথায় |বভ্রান্ত হল. জড় বিজ্ঞানে 
দৌলত প্রচুর ভোগের সম্মখীন হল, যা খাষরা কখনোই চানান। 
খধযরা জডজগতের সহখভোগকে এবং হীন্দ্রয়ের মাধ্যমে সুখভোগকে 
কখনোই গ্রহণ করতে বলেনান, ঘা আজ স্র্বক 'বদ্যমান। এহেন 
অবস্হায় 'ক্লয়াবানের ক কর্তব্য £ 

যোঁগিরাজ বলেছেন-- ধ্রিয়াবানই দেবতা । কারণ সকল দেবদেবণ 
যে আত্মকর্ম করেন প্রিয্াবানও তাই করেন! অতএব '্রয্নাবানকে 
সকল 'দিক থেকে দেবচারন্ হতে হবে। ীব্রিয়াবানও তো এই 
সমাজের মান. । চারাদকে খন আসুক বাত্ততে ভরে গ্নেছে, 
ধর্মের নামে যখন সারাদেশ গোচ্ঠি এবং দলবাঁজতে ভরে গেছে 
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তখন দেবচরিন্র সম্পন্ন ক্রিয়াবানদের এঁগয়ে আসতেই হবে, নচেৎ 
মানব সমাজ আরও নীচে নেমে যাবে । কিন্তু দেখা যায় যে কালের 
প্রভাবের গতি এত ভয়ংকর যে এই দেবচাঁরন্র সম্পন্ন 'ক্রিয়াবানদের 
মধ্যেও আজ গোঁচ্ঠি দলবাঁজ এবং আপন স্বার্থ চরিতার্থতার' 
দিকেই ঝোঁক বেশী । তাই "ধয়াবানরা যোগরাজের দেয়া উচ্চাসন 
দেবচরিন্রকে ভূলে গিয়ে, যোগিরাজের মহান আদর্শ থেকে 
বহুলাংশে বিচ্যুত হয়ে, আম অমুক গুরুর শিষ্য, আর সব ফালতু, 
এই বোধের শিকার হল । বর্তমানে এই আত্মসাধন পথের যাঁরা 
পাঁথকৃৎ অর্থাৎ গুরু হলেন তাঁরাও অনেকে আপন আপন গোষ্ঠী 
দল এবং আশ্রমকে বজায় রাখার জন্য নেশায় মত্ত হলেন। তাঁরা 
যোগিরাজের বাণীকে ভুলে গিয়ে নিজের বাণীকেই যোগিরাজের 
বাণী বলে চালাতে লাগলেন । ঘোঁণিরাজকে তাঁরা আপন গোম্ঠী 
বা মঠ মিশন চালাবার মূলধন করে ানলেন। উন্নত ক্রিয়াবানের 
যে মহান দেবচাঁরত হওয়া উীচত ছিল তার থেকে তাঁরা বিচ্যুত 
হলেন। তাঁরা আপন আপন গোষ্তীর মধ্যে যোঁগিরাজকে বেধে 
ফেললেন । হায় 'ফ্লয়াবান, যোগরাজ ক আপনাদের এই আদর্শ 
দয়েছেন ? 


বোঁগরাজ বলেছেন-“জগতের এরূপ ব্যবহারে দুঃখ হয়। 
লোকে মান্য করুক এরূপ কর্ম করে । আম বড় মেনে নিয়ে লোকের 
সঙ্গে কথা বলে, কিন্ত সকলের দাস হয়ে, সকলের নিকট ছোট হয়ে, 
সকলকে মান্য করে অভিবাদন করাতে সকলের মধ্যে যে কটস্হ 
আছেন তাঁকে অনুমান করে.সকল কাজ করা উচিত তা কেউ করে 
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না। সকল লোকে যাতে রিয়া পায় তার চেষ্টা করা উচিত।” 
মানুষের মঙ্গলের জন্য সত্যই তাঁর প্রাণ কে'দৌছল, তাই 'তাঁন 
উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন-_পীধ্নয়া করলে মঙ্গল, না করলে অমঙ্গল ।” 
যে মানুষ য়া করবে তার মন গলে যাবে। সে তখন সকল 
'পার্থব চাহিদার অতাঁতে থাকতে চাইবে । মন[ষ্যত্বের যেসব গণ 
সেগুলি আপনা হতে তার মধ্যে উদয় হবে । মানুষের চাঁরত্রগঠণের 
আন্দোলন, মঙ্গল করার আন্দোলন, উপকার করার আন্দোলন, 
সেবা করার আন্দোলন এসবকে তিন কখনও প্রশ্রয় দেন নি, কারণ 
1তান জানতেন এসবই পার্থব এবং অস্হায়ী । তান বলেছেন-_- 
«এই পাগলা মাতালের কথাটি শোন, দয়া করে 'ত্য়াটি কর।” তান 
পাঁরহ্কার করে বলেছেন. -শির্কয়া করলে সব পাবে ।” এই যাঁর 
বাণশ, খাঁন সাক পিয়া ছাড়া আর কোন দিকে বনজেও তাকানাঁন, 
অপরকেও তাকাতে উপদেশ দেন নি, অথচ হায়, বর্তমানে তাঁর 
প্রদার্শত ও পরণীক্ষত সবমঙ্গলদায়ক যে ক্রিয়া তা প্রায় লোপ পেতে 
বসেছে । বর্তমানে অনেকেই নিজেদের মনগড়া কতকগুলো কর্ম 
যোঁগরাজের প্রদর্শিত 'ফ্য়াযোগ নাম দিয়ে চালায় । ফলে সঠিক 
ধয়া লোপ পেতে বসেছে এবং মানুষ তৈর?র থে কারখানা সংসার, 
যেখানে উন্নত, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ তেমন আর তৈরী হচ্ছে 
না। যাঁদ কারখানায় উন্নত মানুষ তৈরশ না হয় তাহলে উন্নত 
সমাজ আশা করা যায় না। কিন্তু যোগিরাজ মনে প্রাণে চেয়ে- 


ছিলেন যাতে সংসারে উন্নত মানুষ তৈরশ হয় এবং তৈরী করার 
যে উপায় তান আমাদের শাখয়ে 'দিয়োছলেন, আমাদের 
অযোগ্যতার দরুন সেই শক্ষা থেকে দূরে সরে গেলাম, ফলে তাঁর 
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আদর্শ আমরা নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারলাম না, 
অপরকেও দিতে পারলাম না। তাই আজ সকল ্রিয়াবানকে 
দলাদল ভুলে গিয়ে মনেপ্রাণে এীগয়ে আসতে হবে যাতে ভাবয্যৎ 
মানুষ যোগিরাজের সঠিক আদর্শ পায়, সাক "ক্রিয়া পায় তার 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তানা হলে যোঁগিরাজ কাউকেই ক্ষমা 
করবেন না। আর মান্র কয়েক বছর পরে ৯৯৫৫ খুঃ তাঁর তিরোধান 
শতবর্ধ। তখন তাঁর শ্রীচরণে আমরা জবাব '্দতে পারব না, মুখ 
লুকিয়ে বসে থাকতে হবে। 


হে মহান যোঁগরাজ, তুমি স্বয়ং ভগবান, তুমি সকল সষ্টির 
মূল কারণ! তুমিই আত্মসূর্যয, তুমিই নারায়ণ, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই 
মহাদেব, তুাঁমই কাল, তুমিই আদ পুরূষ ভগবান, তুমিই ঈশ্বর, 
তুমিই জগদীম্বর, তুমিই সর্বব্যাপী । তুম সকল মনুষ্য হৃদয়ে 
কৃটস্হর্পে আছ, তুমিই একমান্র পুরুষ, তুমিই অক্ষর পুরুষ, 
তুমি ছাড়া এ দুনয়ায় আর ক; নেই, পর্বকালে সর্বাবচ্হায় 
তুমিই বিরাজিত । তুমি নেই তো 'িছন নেই । তোমার এই পরিচয় 
তুমই ?দয়ে গেছে। তাই তোমার কথা দিয়ে অর্থাৎ তোমাকে দিয়েই 
তোমার পূজা কার তুমিই যখন সব, তখন আমার আমটাও তুমি । 
তাই মহান্টমীর প্রাক্কালে, তোমার তিরোধান দিবসের প্রান্ধালে, 
তোমার শ্রীপাদ পদ্মে এই প্রার্থনা জানাই, আমাদের সকল প্রকার 
গোচ্চঠী ও দলাদাীলর উর্ধে 'নয়ে যাও, আমাদের সত্য ও 
আলোকের পথে য়ে যাও। তোমার মহান পথ থেকে আমাদের 
[বচ্যুত কোরো না, আমাদের মান্‌-হ*স কর । 
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জীবসেবা কি মোক্ষদায়ক 








বর্তমান পাঁথবণীতে ধর্মের নামে যত সম্প্রদায় আছে এবং 
তাদের কেন্দ্র করে যত মঠ, মিশন, আশ্রম, মান্দির, মসাঁজদ, গীর্জা 
বা ধম্মীয় প্রাতিষ্ঠান আছে এবং গত প্রায় এক হাজার বছর 
ধরে বত মহাত্মা মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন, সকলেই এই 
উপদেশ দিয়ে আসছেন যে, “জীবের সেবা কর, জীবের সেবা 
করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়, এই সেবা মোক্ষদায়ক” ইত্যাঁদ । 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষের বা জীবের সেবার মধ্য দিয়ে সত্যই 
ঈশররের সেবা হয় না এবং মোক্ষদ্ায়ক ক না; যাঁদও সকল 
সম্প্রদায়, সকল ধম্মধয় প্রথতঘ্ঠান এবং সকল মহাত্মাই এই আদশে 
গত প্রায় এক হাজার বছর ধরে বনজেরাও কাজ করছেন এবং 
মানুষকে এঁ কাজ করবার উপদেশ 'দিচ্ছেন। এই সেবা করে কে 
এবং কাকেই বা করে 2 মন বদ্ধ চিন্তা ভাবনা এরাই সেবা করে 
এবং সেবা নেয় । এরা সকলেই হীন্দুয়। এভাবে সকলে হীন্দ্রয়ের 
সেবাই করছে । হীন্দ্রয় কখনও অতীন্দ্রিয়ের সেবা করতে পারে না, 
ঈশ্বর অতরশীন্দ্রয় । যে সেবা করছে সেও অস্হায়ী এবং যাকে সেবা 
করছে সেও অস্হায়ী। অস্হায়ী কখনও চিরস্হায়ীর সেবা করতে 
পারে না। ঈশ্বর চিরস্হায় এবং অপাঁরবর্তনীক । যে সেবা 
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করছে এবং যাকে সেবা করছে উভয়েই পাঁরবর্তনশশল । ঈম*বর 
অপরিবর্তনশীল | যে সেবা করছে এবং যাকে সেবা করছে উভয়েই 
প্রাণের চণ্চল অবস্হায় বর্তমান, ঈশ্বর অচণ্ল। অতএব চণল 
কখনও অচণ্লের সেবা করতে পারে না । 


যাঁদ ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া হয় তাহলে তখনকার মত তার 
ক্ষুধার বৃত্তি হল ঠিকই ?কন্ত পরে তার আবার ক্ষুধা লাগবে । 
রোগীকে ওষধ এবং পথ্য দিয়ে সাঁরয়ে তুললেও পুনরায় তার রোগ 
হবে। এরা সবাই মরণশনীল অতএব অস্হায়ী। তাই ক্ষধার 
স্হায়ী গনবাত্ত হয় না এবং স্হায়শ নিরাময় সম্ভব নয়। তাছাড়া 
ক্ষুধা বারোগ হয় কার? ক্ষুধা বা রোগ দেহের হয়, দেহীর 
নয়। দেহ আনত্য দেহী নিত্য । একারণে আঁনিত্য কখনও 
ানত্যের সেবা করতে পারে না। অনেকে বলেন দারদুনারায়ণ 
সেবা । তাহলে ধনীনারায়ণ সেবা নয় কেন 2 নারায়ণ ?ক কেবল 
দাঁরদের মধ্যে আছেন, ধনীর মধ্যে নেই 2? আসলে দাঁরদ্রকে সেবা 
করার সুযোগ আছে, ধনীকে নেই । সারা ?বশ্বে সকল সম্প্রদায়ের 
ধর্মীয় প্রাতম্ঠানগ্ণীল ধর্মের নামে কেবল কু সংদ্কারমূলক 
ধম্মায় আগার অন্যজ্ঠান বা স্হূল কর্ম নিয়েই ব্যস্ত। আত্মসাধন 
থেকে অনেক দরে আছে । তাই তারা 'নজেরাও পার্থ সেবামূলক 
কাজে ব্যস্ত এবং অপরকেও এই শিক্ষা দিয়ে থাকে ৷ কাউকে ছু 
সেবা করতে গেলে, তা সে অল্নই হোক আর ওষধই হোক, এসবই 
পার্থব বন্তুর দ্বারায় সেবা করতে হয়। ঈশ্বর অপার্ঘব, কাজেই 
পার্থিব বস্তুর দ্বারা তাঁর সেবা কখনই সম্ভব নয়। সেবা করতে 
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গেলে পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন হয়, িন্তু ঈশ্বর কোন বস্তু নয়। 
অতএব কোন বস্তুর দ্বারা ঈশ্বর সেবা সম্ভব নয়। আবার সেবা 
করতে গেলেই দুই হল, ঈশ্বর এক । দুই কখনও- একের সেবা 
"করতে পারে না। কারণ দুইয়ের ভিতর সর্বদা একই বর্তমান, 
এক ছাড়া দুইয়ের আঁস্তত্ব নেই । তাই এককে বাদ দিয়ে দুইয়ের 
কল্পনা যেমন অলশক তেমাঁন দইয়ের মাধ্যমে একের সেবাও 
অলীক । দুই হলেই দ্বন্দ, ঈশ্বর দ্বন্বাতত। অতএব দ্বন্দ্বের 
দ্বারা দ্বন্দৰাতীতের সেবা সম্ভব নয় । যে সেবা করছে এবং যাকে 
সেবা করছে এই দুই হল । এই দ্বৈতই মহাদহঃখের মূল । দ্বৈত 
কখনও অদ্বৈতের সেবা করতে পারে না। যে সেবা করছে সেও 
একের ওপর 'নভরশীল এবং যাকে সেবা করছে সেও একের ওপর 
ানরভরশশীল । এক অর্থাৎ আত্মা । আত্মা না থাকলে সেবা করাও 
যাবে না, সেবা নেয়াও যাবে না। অতএব সেবাব উৎসস্হল 
আত্মা। কিন্তু যখন কাউকে সেবা করার প্রয়োজন হয় তখন 
অবশ্যই দুই হয়-সেবা করার মত মন এবং সেবা নেবার 
প্রয়োজন, এই দ্বৈত অবশ্যই 1বদ্যমান। অতএব সেখানে এক বোধ 
নেই । দ্বৈতৈর ওপর প্রাতিঙ্ঠিত, এই সেবা কখনই অদ্বৈতের সন্ধান 
[দতে পারে না, তাই মোক্ষদায়ক নয়। আত্মজ্ঞান লাভের ক্ষেত্র 
সেবা অলক কল্পনা মান্র। তাই সেবা বলতে যা ?কছু বোঝায় 
তা জাগতিক কর্তব্য হিসাবে অবশ্য পালনীয় ঠিকই কিন্তু 
মোক্ষদায়ক ?হসাবে পালনীয় নয়। মোক্ষই আসল । যাঁদ কেউ 


মোক্ষ চায় তবে তার পক্ষে সেবা করাটা সময়ের অপচয় মান্। 
কিন্তু কেউ যাঁদ বলে মোক্ষ চাই না তবে তা .ফাঁকবাঁজ। এ 
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বষয়ে যোগিরাজ পরিষ্কার বলেছেন--“আপনার আসল সেধা 
ত্রয়া ছেড়ে উপসেবা অর্থাং ফাল-তো ভেলাঁকর ন্যায় 'িয়ৎস্হায়ী 
ধোঁকায় পতিত হয়-এর্‌প ধোঁকা কত খাইল-কিন্তু আপাঁন 
যে খোকা সেই খোকা কতবারই হইলেন।”” আরও বলছের্ন-_ 
“আপনার ভাল নয় পরের ভাল--এই কুসংস্কারেতেই সর্বনাশ 
-আবদ্ধ হইয়া লোকে হইতেছে ।”- মীন্তকামন মানুষ প্রথমে 
নিজের সেবা করেন। 'নজের সেবাই আসল সেবা । প্রাণের 
সেবা প্রাণকর্মের দ্বারাই সম্ভব | সেই প্রাণকর্মই হল '্রিয়া। 
এই 'ক্কয়ার মাধ্যমেই আসল সেবা অর্থাৎ গনজপ্রাণের সেবা হয়। 
নিজপ্রাণের সেবা ছেড়ে দিয়ে বাহ্য জগতের যতপ্রকার সেবা সবই 
উপসেবা মান্ত। এই উপসেবা ভেল-কীর ন্যায় ক্ষণস্হায়ী, ক্ষণস্হায়শী 
কম” সবর্দা ধোঁকায় পাঁতিত করে । অপরের সেবা করতে গেলে 
হীন্দ্রয়ের সাহায্য নিতেই হবে । ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ষে কর্ম করা হবে 
তা অবশ্যই ধোঁকায় পাঁতিত করবে । এই ধোঁকারূপ কর্ম অনেক জন্ম 
ধরে কত করলে কিন্তু নিজে যে খোকা খোকাই রয়ে গেলে অর্থং 
জন্ম জন্ম ধরে খোকা হয়ে কতবার এলে, কতবার গেলে, কত 
উপসেবা করলে 'িন্তু খোকা হওয়া শেষ হল না, কারণ নিজের 
সেবা করলে না। সেবা করতে গেলেই গুণকে প্রয়োজন হয়, গুণের 
অতাঁতে যে 'নগ্ণ তা করলে না, এটাই তোমার মূর্খামী। এই 
প্রকারে সেবা করাটা কেবল কুসংস্কার মাত্র, আর এই কুসংস্কারেতে 
আছ বলেই তোমার সর্বনাশ হচ্ছে, কারণ তুমি গুণে আবদ্ধ হয়ে 
আছ, গুণাততের সন্ধান পেলে না। জাগতিক ভাবে নিজের সুখ 
দেখা এবং অপরের সুখ দেখা একই কথা । এসবই উপসেবা । কু 
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দনের জন্য উপসেবাকে সত্য মনে হয়, কিন্তু এটাষে মিথ্যা তা 
বুঝতে পার না। এটাই তোমার কুসংকার এবং এই কুসংস্কারেই 
তোমার সর্বনাশ । তাই তুম জন্ম-মত্যুর ফাঁদে পড়ে জের সর্বনাশ 
[নাজেই ডেকে আনছ । অতএব এসব সেবামূলক ধোঁকার কর্ম ছেড়ে 
দয়ে নজের সেবা কর অর্থাৎ আত্মাধয়া কর। জগতের বস্তু 
দেখতে সংন্দর কিন্তু পরিণামে বিষবং । 


আমি নকলের দাম 


দাস অর্থে আ্মজ্ঞ ব্যন্তি বা চাকর । আত্মজ্ঞ ব্যান্ত যাঁরা তাঁদের 
কথা আলাদা, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের দাস। কন্তু ধারা সাধারণ 
মানুষ তারা কার দাস? একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্তি 
[কিভাবে চাকর বা দাস হয়ে জীবন আঁতবাহত করে এবং শেষে 
আত্মজ্ৰ ব্যন্তিতে রুপান্তরিত হয় সেটাই এখানে আলোচ্য বয়, 
তাই দাস শব্দের দুটি অর্থ। 

দাস অর্থে যখন চাকর বোঝায় তখন তার ধর্ম হল অপরের 
আন্ত্া বহন করা । একটা শিশু ষখন মাতৃজঠরে থাকে তখন সে 
প্রাণের প্হিরাবস্হায় অবস্হান করে এবং ওটাই তার মূল 
বা আদ অবস্হা । এই আদ অবস্হায় সে ঈশ্বরের দাস, এই 
অবস্হায় সে আত্মজ্ঞ। সেই [শিশুটি ভামভ্ত হওয়ার সাথে সাথে 
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প্রাণের আদ অবস্হা থেকে চণ্লতায় অবতরণ করল এবং চণলতার 
ফেরে পড়ে তার অধানস্হ হল । এখন সে প্রাণের চণ্চলতার দাসত্বে 
এসে গেল। তার শবাস-প্রশ্ধাস চালু হল অতএব শবাস-গ্রশ্বাসের 
অধাীনস্হ হল। ধারে ধীরে তার সকল হীন্ডুয় চালু হতে লাগল । 
কান শুনতে লাগল, চোখ দেখতে লাগল, হাতি পা নাড়তে লাগল 
ইত্যাদি । দাসত্বের ধর্ম হল প্রভূর আজ্ঞামতে কর্ম করা, এখানে 
তার নজের মত বলে ছু থাকে না। এক্ষেত্রে শশা কানে 
যা শোনে সোঁদকেই আকৃষ্ট হয়। তাই সে কানের দাস হল, কান 
তাকে যে ?দকে খাটায় সে তাই করে । ধারে ধীরে শিশুটি বড় 
হতে লাগল । এখন যে চোখে যা দেখে সোঁদকেই আকৃষ্ট হয়। 
তাই চোখ তাকে যেভাবে খাটায় সে আজ্ঞাবহ ভূত্যের মত তাই 
করে। হাত পা তাকে যেভাবে খাটায় সে নার্ববাদে তাই করে। 
ধীরে ধীরে তার মন উৎপাত হল । এখন সে মনকেই প্রভূ বলে 
জানল । এই মনের মধ্যে উৎপাত্ত হল সংখ দুঃখ, হাসি কান্না 
ইত্যাদি। সে তখন এই মনের দাসত্বকে স্বীকার করে নিয়ে কখনো 
হাসে কখনো কাঁদে । এবার উৎপাত্ত হল ববেক। সে তখন ভাল 
মন্দ বুঝতে লাগল তাই সে বদ্ধ ও বিবেকের দাস হয়ে এটা পেলে 
ভাল হবে', "ওটা পেলে নন্দ হবে' এইভাবে নিবোধের মত ছউতে 
লাগল । 

, এবার শিশুটি আরও একটু বড় হল অমাঁন ?পতা মাতার 
দাস হল। পিতা মাতা সহ সকল আঁভভাবক তখন তাকে বলতে 
লাগল-- এটা কোরো না, ওটা কর, এটা ন্যায় ওটা অন্যায়, লেখা 
পড়া কর ইত্যাদদ। শিশুটি তখন 'নার্ববাদে সেই সব আদেশ 


৯১৯ 


পালন করতে লাগল । সে তখন পতামাতাসহ সকল আঁভভাব- 
কের দাস হল। এবার সে স্কুল ও কলেজে গেল, যেখানে শিক্ষকের 
দাস হল। লেখা পড়া শিখে চাকরী পেল, তখন সে আঁফসের 
বড়কর্তাদের দাস হল । এখন থেকে সে অর্থেরও দাস হল । আরো 
অর্থ চাই, যশ চাই, প্রাতিপাত্ত চাই, সম্মান চাই, প্রাতিষ্ঠা চাই 
ইত্যাঁদর পেছনে উদন্রান্তের মত ছুটতে লাগল । অতএব সে তখন 
এইসব কামনার দাস হল । কাম ফ্লোধ লোভ মোহ পরশ্ত্রীকাতরতা 
সবই তার ভেতর একে একে উদয় হল । এরা সবাই তখন তাকে 
যা হক্ম করে প্রভূভন্ত ভূত্যের মত সে তাই করে। এখন সে 
ক্ষুধার দাস হল, 'পিপাসার দাস হল, দেহবোধের দাস হল। 
চাঁরাঁদক থেকে দাসত্বের বেড়াজাল তাকে ঘিরে ফেলল 'কন্তু সেষে 
দাস নয়, সম্পূর্ণরূপে স্বাধঈীন একথা ভুলে গেল! 

এবার সে বিবাহ করল । স্ত্রী যা বলে সে তাই করে, তাই সে 
তখন স্ত্রীর দাস হল । তারপর তার সন্তান হল । স্নেহের বশবতর্ঁ 
হয়ে সন্তান যা বলে, এটা চাই ওটা চাই, সে তাই করে ; অতএব 
সে তখন সন্তানের দাস হল। তার তখন ভেতর এবং বাহির 
সবটাই পুরোপ্ীর দাসে পাঁরণত হয়েছে । তাই সে যে দাস 
নয়, সে যেস্বয়ং প্রভু এবং মহান তা সে ভুলে গেল। চাঁরাঁদক 
থেকে অসংখ্য প্রভু তার ওপর হুকুম চালাতে লাগল এবং সে 
তখন ওইসব প্রভৃদের খুশী করার জন্য সদাই ব্যস্ত। তাই তার 
মনে কোনো কষ্ট নেই, ব্যথা নেই, কোনো আঁভিযোগ নেই । কারণ 
সে তখন পুরোপ্যার দাস। তার প্রভূ হওয়ার ইচ্ছা মনে জাগে 
না। এইভাবে একাঁদন মৃত্যুর্পন প্রভু এসে বলগল--আমার সঙ্গে 
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চল। সে অনায়াসে সেই আজ্ঞা পালন করল। এইভাবে অনন্ত 
জীবন ঘুরতে ঘুরতে কোনো একটা জীবনে এসে নিভৃত স্হানে 
কপালে হাত 'দয়ে ভাবতে লাগল- আম ক সত্যই দাস, নাক 
আম স্বয়ং প্রভু ঃ এবার এই জজ্ঞাসা তার ভেতরটাকে কুরে ঝুঁরে 
খেতে লাগল । এখন সে আর দাস হয়ে থাকতে চায় না, কারণ সে 
জন্ম জন্ম ধরে বহু দাসত্ব করেছে । কিন্তু ক করে এখন সে দাসত্বের 
বন্ধন থেকে বোঁরয়ে আসবে এবং নিজেই প্রভূ হবে সে পথের 
সন্ধান জানে না। সে তখন ছটফট করতে লাগল । এমন সময় তার 
সামনে এসে উপাস্হিত হলেন এক আত্মজ্ঞ পুরহষ, যানি নিজে এই 
সমস্ত দাসহ্রে থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের দাস হয়েছেন । এবং 
নিজেই নিজের প্রভূ হয়েছেন। সে তখন সাম্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে 
প্রার্থনা জানাল-এবার আমায় দয়া করে দাসত্ব থেকে মুন্ত করুন । 
সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ তখন তাকে দোঁখয়ে দিলেন এক অপূর্ব আত্ম 
সাধনার পথ ।॥ তান বলে দলেন এই পথ ধরেই আম অনল্ত 
দাসত্বকে আতক্কম করে এখন স্বাধীন হয়েছি । তুমিও এই পথ ধরে 
স্বাধীন হও । এটাই সকলের চলার পথ এবং সঠিক পথ । 

প্রাণের চণ্চল অবস্হাই দাসত্ব এবং 'স্হির অবস্হাই স্বাধীন বা 
প্রভৃত্ব। অনন্ত সর্বব্যাপী রক্গশ্যামাচরণ এভাবে সকলের মধ্যে 
প্রাণের অনন্ত চণ্চলতার্‌পে দাস হয়ে আছেন, আবার সকলের মূল 
উংস 'হসাবে স্হররূপে প্রভূ হয়ে আছেন। তান না থাকলে দাস 
ভাবও নেই, প্রভূ ভাবও নেই, এই উভয় অবস্হাই তান । তাই তানি 
বলেছেন --“আম সকলের দাস।” চণ্চলর্‌পে দাস হয়ে আমিই 
সকলকে বন্ধনে রাখ, আবার 'স্হরর্‌পে, প্রভু হয়ে আমিই সকলকে 
দবর্পে আন। 
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ভারত শানন 





এই এতিহ্যশালগ ভারতে অতীতে অনেক-মহান. মহান রাজা 
এ২ দেশকে শাসন করেছেন এবং মানূষের কল্যাণ করেছেন । তাঁরা 
সকলেই সনাতন ধম্র্নের অনুশাসন মেনে দেশকে শাসন করেছেন 
তার নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনেক রাজা হয় ?নজেরা 
রঙ্গজ্ঞ ছিলেন অথবা শোন বক্ষজ্ঞ মহাপুরুষ বা মীনখাষদের 
কাছে জ্ঞান 1নয়ে রাজ্য শাসন করতেন । যেমন রাজা জনক 1ানজে 
বরহ্মাজ্ঞ ছলেন এবং সকল রক্গজ্ঞ মুনিখাঁধদের সমাদর করতেন । 
রামায়ণ্রে যুগে দেখা যায় প্রায় সব্‌ রাজারা ধর্ম এবং ধমের 
অনুশাসন মেনেছেন । মহাভারতের ঘ্‌গেও তাই দেখা যায়। স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম রক্ষার্থে রাজা য:ধাণ্ঠরের পন্ষে বুদ্ধ করেছেন । 
আরুও পরবতাঁ্কালে চন্দ্রগ-প্ত, শিবাজন প্রভৃতি তারাও রক্ষজ্ঞ 
মহাপুরূষের ছন্ছায়ার় থেকে দেশ শাসনের কাজ করেছেন। 
এ&ঁতহাসকরা এ াবষয়ে বিশদ বলতে পারেন । তবে এটা ঠিকষে 
ভারতের এীতহ্য হোল সনাতন ধর্ম এবং তার অনুশাসন মেনেই 
অতাঁতে প্রায় সকল রাজারাই দেশ শাসন করেছেন এবং মানুষের 
কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ঠিক তার উজ্টোটাই দেখা 
যায়। বর্তমানে যাঁরা রাজা অর্থাৎ শাসক সম্প্রদায় তাঁরা সনাতন 
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ধর্মের ধার ধারেন না এবং অনুশাসনও মানেন না। বত'মানের 
শাসক সম্প্রদায় কেবল দলবাজ. গোষ্ঠবাঁজ এবং গদি দখলের 
মোহে ন্ধ। শাসক সম্প্রদায় হলো সাধারণ মানুষের কাছে আশা 
আকাঙ্ক্ষার প্রতীক । তাঁরা যেভাবে সাধারণ মানুষকে উপদেশ দেন 
সাধারণ মানুষ সে ভাবেই চলে । তাই শাসক সম্প্রদায়ের উচিত 
ধর্মপরায়ণ, ন্যায়ানষ্ঠ, চাঁরন্রবান হওয়া এবং শাস্ম সম্মত ধর্মের 
অনুশাসন মেনে চলা। অতীতে শাসক সম্প্রদায় এইভাবে চল 
তেন বলে এই মহান ভারত গৌরবের উচ্চাশখরে ছিল ৷ কিন্তু 
কালবশে শাসক সম্প্রদায় ধীরে ধীরে এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে 
স্বার্থাম্বেষশ এবং কুচক্কী মন নিয়ে দেশ শাসনে অবতীর্ণ হওয়ায় 
আজ ভারতের এই দূ্দশ্য । ফলস্বরূপ বর্তমান কালের শাসক 
সম্প্রদায়ের এই কল্ীষত মনের দ্বারায় মানুষের হত সাধন সম্ভব 
হচ্ছেনা । শাসক সম্প্রদায় কালজয়শ সনাতন ধর্মের চেয়েও রাজ- 
নীতকেই প্রাধান; দিলেন, ফলে দেশবাসীও সেই পথেই ঢচলছে। 
শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সনাতন ধমেব উচ্চ আদশের জ্ঞান না 
থাকায় ভারতের বাইঞে থেকে জামদানি করা গ্রাঁনর অধ্যায়ে স্হাপিত 
ক্ষণচ্হায়শ চাঁপ্য়ে দেওয়া ধমগুলোকেও এক করে ফেললেন, যা 
কখনই হবার নয় । তাই ভারতের মানুষ আজ "বন্রান্ত ৷ ভারতের 
মানষ রাজনোতক স্বাধীনতা পেয়েছে 1ঠকই, কিন্তু ধ্শীয় স্বাধী- 
নতা এখনও পায়?ন। সনাতন ধর্ম হলো স্বধর্ম বা আপন ধম 
এই ধর্ম কখনও ভেদ শক্ষা দেয় নি। তাই এখন ভারতের মানুষ 
কে ফিরে পেতে হবে ধম্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ আপন ধর্মকে । 
যেহেতু সত্যযুগ আগত তাই এই 1দূকেই ভারত এঁগয়ে চলেছে । 
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একে বাধা দেবার ক্ষমতা স্বার্থান্বেষী শাসক সম্প্রদায়ের নেই। 
এটাই সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী । অতনতের রাজারা ভারতগয় ধর্ম্ম 
ও সংস্কৃতি অনুসারে দেশকে চালাবার চেষ্টা করতেন, বর্তমানে 
শাসক সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুসারে বহু পুরাতন এীতিহ্য- 
শালী ভারতকে চালাবার চেষ্টা করছেন। যুগ ঘুগ ধরে সনাতন 
ধর্মের মহীর্হের যে শিকড় ভারতের বুকে গেড়ে গেছে তাকে 
সারয়ে ভারতের বাইরের ধর্ম ও সংস্কাতি যে এখানে শিকর গাড়তে 
পারেনা এই জ্ঞান বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের নেই । ফলে দুই 
নৌকায় পা দেওয়ার মত ভারত এখন টলমল করছে । শাসক 
সম্প্রদায় অজ্ঞতার দরুণ না পারছেন নিজস্ব এঁতিহ্যে ফরে যেতে, 
আবার না পারছেন পুরোপনীর ভারতের বাইরের এীতহ্যকে গ্রহণ 
করতে। তাই এখন ভারতের মানুষের উচিত যত তাড়াতাড়ি 
বাইরের ধর্ম, আতহ্য ও সংজ্কীতকে ছপুড়ে ফেলে দিয়ে আপন 
এীতহ্যে ফিরে যাওয়া । তাহলেই তার মঙ্গল হবে। আপন 
মাতৃদুগ্ধ যেমন 1শশুর কাছে পহাঞ্টদায়ক, তেমনি স্বধর্ম অর্থাৎ 
আত্মধর্ম মানুষের কাছে মঙ্গলদায়ক ৷ সৎমায়ের দুগ্ধ যেমন শিশুর 
কাছে সম্পূর্ণ পহাম্টদায়ক নয়, তেমনি আত্মধর্ম ব্যতীত মানুষের 
তৈরী ক্ষণস্হায়ী বিদেশী ধম্মণও ভারতের মানুষের কল্যাণ করতে 
পারেনা । তাই ভগবান শ্যামাচরণ এই দিকে ভারতের মানৃবকে 
আহবান করে বলেছেন- “যোগী হতে গিয়ে এত দূর্বল হৃদয় কেন? 
নদীর জল. আর গাছতলা তো কেউ নেয়ান। অর্থে সুখ কারো 
হয়ান হবে না। সবাই অর্থের জন্য চি* চি করছে ।” সনাতন 
ভারতের মানুষকে তান জানালেন যে অধিক ধন দৌলতের মাধ্যমে 
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সহায় সুখ কখনই সম্ভব নয় । ন্তু ভারতের মান্ষ বর্তমানে 
পাশ্চাত্য নাত অনুসারে আঁধক ধনের দিকেই এগিয়ে চলেছে । 
এখান থেকে ভারতের মানৃষকে বোঁরয়ে এসে যোগী হতে হবে । 
যোগী হতে গেলে জীবনে আাঁধক ধনের প্রয়োজন নেই । জীবন 
চলার জণ। যতট্রুক্ক প্রয়োজন ততটুকই গ্রহণ কর এবং আত্মপাধন 
পরায়ণ ও. তাই ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের উাচত যাতে এই 
মহান এীতহ্যশালন ভারতের সকল শ্রেণীর গানষ আত্মধম্মের দিকে 
এাঁগয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্হা করা। 

রাজননীতি চিরকালই যংদ্ধাবগ্রহ বা কৃচক্চের মাধামে বহু মানু- 
ষের জীবন 1ণয়েছে কিন্ত সনাতন ধর্ম ?সরকালই শান্তির বাণৰ 
শুনয়েছে এবং হান,খকে আন্মজ্ঞনের দিকে প্ররোচিত করেছে । তাই 
সনাতন ধম্নের শান্তর পতাকাতলে ভাবতের সব মানুষকে পুনরায় 
আশ্রয় 'শতে হবে, তবেই তার মঙ্গল হবে । ভারত ধারে ধীরে 
সেহাদ.ক আপন গাতিতে এাগয়ে চলেছে ॥ ভারতের মানুষ যতই 
দাঁরদ্রু ও অশাক্ষত হোকনা কেন আজ তাত্রা অন্তত একটা বৃক্ষ তলে 
উপাস্ত হে ঈশ্বরের নামগান করে । তারা যতই দাঁরদ্রু হোকনা 
কেন তাদের কেন আশভুযোগ নেই, তাদের সহনশীলতা অপারসীম । 
এখান থেকে ভারতের মান:বকে সাঁরয়ে এনে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে 
নয়ে ব।ওয়া অস্ম্ভব: কিন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার অন-সরণকারণ 
শাসক সম্প্রদায় সেই চেষ্টাই করছেন, তা কখনই হবার নয়। মহান 
ভারত ত।র আপন এাতহ্য থেকে কখনই সরে যাবে না” একথা 
ভগবান শ্যামাচরণ সকলকে স্মরণ কারিয়ে ?দয়েছেন। 

সনাতন শাস্ত্র অন:সারে মানুষকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
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এই চারাট ভাগ জন্মগত অনুসারে নয়, গুণগত অনুসারে যথা-- 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যান ব্ুন্গজ্ঞ, দয়াশখল, ক্ষমাশীল, 
শান্ত এবং 1স্হরচিত্ত তান ব্রাহ্মণ । তান সর্বদাই সত্বগুণে অথবা 
গুণ।তীতে অবাস্হত । ধিনি ব্রাহ্মণের বাদ্ধ নিয়ে, প্রজাবংসল মন 
নিয়ে দেশ শাসন করেন এবং বহিঃ শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা 
করেন তান ক্ষতিয়। বাহঃ শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা 
বলতে | কেবল দেশের মাটিকে রক্ষা করাই বোঝায়? [ঠক তা 
নয়। দেশের মাঁটকে রক্ষা করা, দেশের মানূষকে রক্ষা করা, দেশের 
সম্পদকে রক্ষা করা, দেশের ধর্ম এ্াতিহ্য সব কিছ:কেই রক্ষা করা 
বোঝায় । দেশের শাসক সম্প্রদায়ের এইসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা 
অবশ্য প্রয়োজন । বিশেষ করে দেশের ধর্ম ও এ্রাতহ্য বিষয়ে । 
'কি“তু তা বর্তমান কালে দেখা যায় না । দশর্ঘীদন ধরে মহান: ভারত 
বিদেশ শাসনের কবংল থাকায় তার নিজস্ব ধম“ গ্রাঁতহ্য এসব প্রায় 
বল-প্ত হয়ে এসেছে । বিদেশী শাসন দণঘাঁদন থাকায় ভারতের 
যেগহলো নিজদ্ব সম্পদ যেমন ধর্ম এীতহ্যসংস্কাতি এগুলোর মধ্যেও 
বিদেশী প্রভাব ঢুকে গিরে বর্তমানে একটা 'খচুঁড়ি অবস্হার সংষ্টি 
হয়েছে, তাই আজ দেশে এ৩ সমস।। | কাজেই শাসক সম্প্রদায়ের 
ডাঁচৎ এই গুঁড়ি অবস্হা থেকে দেশকে রক্ষা করা । অতাঁতে 
ক্ষাত্রয়গণ অর্থাৎ শাসকশ্রেণী 'স্হিতপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে 
নিরপেক্ষ ও সঠিক বাঁদ্ধ নিয়ে এসব দিক থেকে দেশকে রক্ষা 
করতেন। কন্তু এখন তার 1বপরাঁতই দেখা যায়। এখন শাসক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সে চেষ্টা ও জ্ঞান নেই বললেই চলে । তাই ক্ষত্রিয় 
রজোগনণের আঁধকারী । এই রজোগহণসম্পন্ন মানুষ সদাই কম“বীর 
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হন। 'যাঁন বৈশ্য তান ব্যবসা-বাগজ্যর মাধ্যমে প্রচুর ধন আহরণ 
করেন এবং দেশকে ধনী হতে সাহায্য করেন । বৈশ্য রজ তন গুণের 
আধকারী । বৈশ্য সব কর্মের মধোই ফল কামনা করে থাকেন। 
যান শূদ্ু তান উপরোন্ত তিন বর্ণের সেবা করেন । শুদু তমো- 
গুণের আঁধকারী হওয়ায় দাস মনোভাবাপন্ন এবং নিদ্রা, আলস্য, 
আজেবাজে নেশা করে থাকেন ' মোটামুট চারবর্ণের এই বাঁহঃ- 
প্রকাশ । এই চারবর্ণের অন্তগপ্রকাশ হল-- ব্রাহ্মণ সদাই সাধন 
পরাণ, শৃঁচিশীল, ক্ষমাবান, দয়াশীল, হীন্দ্রয় ও পুর জয়কারী 
এবং ব্রন্মজ্ঞ অর্থ।ৎ স্দাই ক্লয়ার পরাবস্হায় অবাঁস্হত । ব্রাহ্মণ সদাই 
শান্ত, সমাহত, 1নরুদ্বিগু, জ্ঞানবান এবং 1স্হতপ্রজ্ঞ । যান ক্ষত্রিয় 
1তাঁন সদাই 'য়াতে অনলস চিত্ত, ধর, ইঁশ্দ্রয় ও রিপুদের জয় 
করার জনা সদাই সচেম্ট এবং ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনসারে চাঁলত। 
[যান বৈশ্য তান পিয়া করেন বটে. 'কশ্তু ফল কামনার সাহত। 
তাঁর কখনও ্ধিয়ার 'দকে মন আবার কখনও জাগতিক ভোগ্যবস্তু 
লাভের দিকে মন। একারণে বৈশ্য রজস্তম গুণের আধকারী । 
যান শদ্র তিনি আত্মসাধন অর্থাৎ ক্রিয়া করেন না, করতেও চান 
না। তান সদাই অলস, কর্মীবমূখ নদ্রালু, নেশাখোর, 
আজ্ঞাবাহ"+. হীন্ড্রিয়াসন্ত ও ভোগ হন । 

সনাতন ধর্ম অন:সারে অতীতে ভারত ব্রাহ্মণের উপদেশে ক্ষান্র- 
য়ের দ্বারা পাঁরচালিত হত। তাই ভারত গৌরবের উচ্চাশখরে প্রাত- 
ঙ্ঠত হয়েছিল ॥ কালবশে ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রাণতরঙ্গের নিম্ন 
আঁভমূখী অবস্হার দরুণ যখন গ্রানির কবলে পড়ল তখন থেকে 
্বমাম্বয়ে বৈশ্য এবং শূদ্রের হাতে দেশের শাসনভার আর্ত হল। 
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ফলে জ্ঞানশ-গুণীর সমাদর কমে গেল, আধক ভোগাবলাস বাড়ছে 
লাগল । রাজনীতির মধ্যে আঁধক কু'টিলতা, হিংসা, দ্বেষ, পরপ্ররী- 
কাতরতা, অসাঁহঙ্কুতা আধকমান্রায় স্হান পেল । ক্ষমা দয়া তিরো- 
শত হল । অহমিকা, উচ্চাকাগ্খা, আঁধক নেশা ইত্যাঁদ আসন পাকা 
করে নিল। গ্রাঁনর অধ্যায় এইভাবে ধনরে ধীরে ভারত সহ সারা 
পৃথবাতে প্রাতীষ্ঠিত হল। এ কারণে বতণমান ভারত গ্রানির জন্য 
শূদ্র শাঁসত হওয়ায় আর গেোঁরবের উচ্চাসনে থাকতে পারল না। 
কালযুগের শেষে ধম্মের যে গ্লানর অবস্হা তার জন্যই এই 
পাঁরবর্তন হয়েছে । তাই বর্তমান ভারত সহ সারা পাথবতে হিংসা 
ও ফ্লোধের অনল জবলছে। এবার যে-হতু কাঁলষুগ এবং গ্রানর 
অধ্যায় শেষ হয়ে পাঁথঝার প্রাণতরঙ্গ নিক» ভাঁবধ্যতে সত্যষৃগে 
পদার্পণ করছে তাই পাজনীতিওও পারবর্তন অবশ্যম্ভাবশ । ভার্ড 
যেহেতু সারা পৃথিবীর মধে) ধশেরি কেন্দ্রাবন্দ তাই এখান থেকেই 
প্রথম পাঁরবর্তন শুরু হবে এবং অনাতিবিলম্বে যখন-ভারত পুনরায় 
রাহ্মণের উপদেশে ক্ষা্রয়ের দ্বাযায় শাসত হবে তখনই ভারত তা 
আপন গে'রবে পুনঃপ্রীতীচ্চিত হবে । গ্রানর অধ্যায়ে শুদ্র শাসনের 
জন) যে অধঃপতন অবস্হার সস্ট হয়োছল সে সব চলে যাবে এবং 
শান্ত ক্ষমা দয়া ইত্যাদ যাঁক্ছ মানব জীবনের সংন্দরতম দক তা 
আবার 1ফরে আসবে । সে দন আর বেশ? দেরী নেই । তাই 
ভগবান শ্যামাচরণ মানুষকে সেই 1দকেই যাবার জন্য আহ্বান 
করেছেন এবং বলেছেন এই আত্মীবদযা অর্থাৎ 'ফ্ুয়া করতে থাক 
তাহলে ধীরে ধীরে সকলের জীবনে শদ্রুত্বের অবস্হা থেকে ফ্লমাম্বয়ে 
ব্রাহ্মণত্বে প্রাতাষ্ঠত হবে। কাঁলষুগ এবং তার গ্রানির অধ্যায় 
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হলো সবচেয়ে খারাপ অবস্হা আর সত্যযগ হোল সবচেয়ে ভাল 
অবস্হা । আঁধক মন্দের পর আঁধক ভালোর দিকে যখন পাঁথবীর 
প্রাণতরঙ্গ এীগয়ে যায় তখন একটা পারবর্তন অবশ্যম্ভাবী । এখনু 
পাঁথবীতে এই য.গ পাঁরবর্তনের সময় চলছে, তাই চরম অশান্তির 
শেষে চরম শান্তি ফিরে আসবে । এটা অবশ্যম্ভাবগ অর্থণৎ গ্রাঠীনর 
অধ্যায়ে যা আবিভতি হয়েছিল তা আর কিছুই থাকবে না। এই 
অবশ্যম্ভাবী পারবর্তনকে শাসক সম্প্রদায় যাঁদ মেনে নিতে সচেষ্ট 
হন তাহলে দেশে অশান্তি কম হবে । 


(পয সপ দি পপ আএনিনাজডা 


মটরু 


ও ননাতি, সারাধদনে মটরুকে একটু ঘাস জল 'দিয়োছলে ? 
না দিহীন, তুমিই যেন সারাঁদন সব সামলাচ্ছ ৷ তুমি সংসারের 


কতট.কু দেখ £ অমাঁন অমাঁন মটরু আছে 2 চেশচয়ে ওঠে মিনাতি। 
আহা বেচারা, সারাদিন পেয়ারা গাছের সঙ্গে বাধা আছে । রাম 
ভূলে যায় ক্লান্তির কথা । এঁগয়ে যায় মটরুর দিকে । 
ও মটর তোর বড় কষ্ট নারে? গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে 
আদর করতে থাকে রাম । মটরু ততক্ষণে দু'পা রামের কোমর 
পর্যন্ত তুলে 'দয়েছে। প্যা-প্যা। 
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করল 


চল, তোকে দুটো পাতা খাইয়ে আনি । কি পাতা খাঁব বল, 
কাঁগালপাতা খাব 2 আচ্ছা তাই চল-। পেয়ারা গাছের গোড়া 
থেকে দঁড়িটা খুলে | নয়ে এাঁগয়ে চলে রাম । পাশেহ একটা কাল 
গাছ থেকে কসেকটা পাত। ভেঙ্গে নয়ে বলে খা-খা । জল খাব ? 
আয় । মাটির গ্রামলা করে জল এনে দেয় মটরুকে । মটর আনন্দে 
নাচতে থাকে । | 

প্রাতাঁদন সকালে একটা দা নিয়ে কাজে ধেরোয় রাম । জন- 
মজ:17র কাজ । কোনাঁদন মেলে, কোনাঁদন মেলে না। ঘোঁদন মেলে 
আট-দশ টাকা হয়। আর বলতে এ টুকুই । স্ত্রী ?যনাতি এবং 
একাটি পাঁচ বছরের ছেলে কেম্ট ॥ 1মনাঁত কত কস্ট করে সংসার 
চালায় । 

আজ ঘোষবাবৃদের বাড়ীতে কাজ পেয়োছলাম । দশটাকা 
রোজ পেয়োছ। তার থেকে এক কিলো চাল এনোছ আর এই 
বাক টাকা তোম্লার কাছে রাখ । চাল এবং টাকা এঁগয়ে দেয় 
1মনাতর 1দকে । 

এতক্ষণে মিনাতির মূখে একটু হাসি ফুটল। মনাঁত ভাবাঁছল, 
বেচারা খেটে খুটে এল । ঘরে একটা চাল নেই, অভুস্ত লোকটাকে 
ক খেতে দেবে 2 ছেলেটাও সারাদন কিছ খায়নি । গাছ থেকে 
একটা পেপে পেড়ে ছলে দিয়োছল, ছেলেটা তাই খেয়ে সারাঁদন 
আছে। নিজের কথা চিন্তাই করে না মনাতি। 

যতই অভাবের সংসার হোক না কেন, সকলেরই মনে কু না 
1কছ সখ থাকে । রামের বড় সখ যেভাবেই হোক সে একটা ছাগল 
কনবে । ছাগলটা সারাঁদনে যা দ্ধ দেবে তা ছেলেটা খাবে। 
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কিরে রাম, তোর এই ছাগলাট তো বেশ বড় হয়েছে। এর 
তো এখন বেশ দাম হবে । 

গদাইকাকা বিড় বিড় করে হিসাব করতে থাকে । তা আট-দশ 
কিলো হবে। " 

এবার গদাইকাকা ধমকের সুরে বলে-ছেলেটার অসুখ, ঘরে 
একটা টাকা নেই, কেন ভ্রাগলটা 'বধ্াী করে ডান্তার দেখাতে 
পারাঁছস না ? 

রামের বুকটা ছণ্যাৎ করে ওঠে । 

মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে-কার কাছে ?বঙ্কণ করব গদাইকাকা ? 

তোর মত বোকা কোথাও দৌঁখাঁন। কসাইদের কাছে বশত 
করলে বেশশ দাম পাওয়া ঘায়। আচ্ছা আম একটা কসাইকে 
পাঠিয়ে পাচ্ছ । দৌোঁখস ওরা আবার অনেক, সময় ঠাকয়ে দেয় । 
ভাল করে দামদস্তুর করে তারপর 'বিষ্কশ করাঁব। 

আচ্ছা আম যাচ্ছ। তবে দোঁখস ডান্তারের কাছে যেতে বেশী 
দেরণী কারস না। অনেব সময় সার্দ বসে নিমোঁনিয়া হয়৷ 

বেলা বারটার সময় একটা কসাই আসে । এটা কি রামের 
বাড়ী 2 তুমি নাক একটা খাস বিষ্ণী করবে শুনলাম । আমি 
ন্যায্য দাম £দয়েই ?িনব, একপয়সাও কম দেব না। গদাইকাকা 
যখন পাঠিয়েছেন নাধ্য দাম দিতেই হবে। 

প্যা প্যা। পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে মরু রামের 
[দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়! 

রাম ছুটে যায় কেন্টর কাছে। গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে 
জবরে গা পুড়ে ধাচ্ছে। আবার এক লাফে উঠোনে এসে মটর্‌কে 
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কোলে তুলে নেয়! কিরে মটরু জল খাঁব 2 এই নে জলখা। 
এলমাঁনয়ামের বাটিটা এাগয়ে দেয় । মটরু মনের আনন্দে জল 
খায়। 

' ছাগলটা তোমাদের বড় আদরের ? একটাই খাস আছে নাক 
__রাঁহম জিজ্ঞাসা করে । 


একটাই আছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না রামের | 

[ঠক আছে, একশো টাকা দান দিলাম । গদাইকাকা ষখন 
পাঠিয়েছেন তখন এক পয়সাও কম দেবার উপায় নেই । 

রামের কানে যেন ক্থাগুশীল ঠিকমত ঢুকছে না। একবার ফিরে 
তাকায় কেষ্টর দকে, আবার লটরুর 1দকে । এতক্ষণে মটর এসে 
রামের বুক পর্যন্ত দ.পা তুলে দিয়েছে! প্যা-প্যা। 

দেখ রাঁহম, আম ছ্াগলটাকে বধ্ী করতে পারব না। 


আমাকে গদাইকাকা সব বলেছেন । এই টাকা 'নয়ে তোমাকে 
এক্ষাণ ডান্তারের কাছে যেতে হবে? দেরী করলে ডান্তারবাবু 
বোঁরয়ে যাবেন। আবার কাল ড্াক্তারবাবূকে পাবে । এত দেরী 
করা তোমার উঁচত নয় £ আচ্ছা এই নাও একশোদশ টাকা দীচ্ছ, 
আর কথা বোল না। 

রাম কাঁদবে কি হাসবে, সব ভুলে গেছে । মাথাটা বিমাঝম 
করছে । আর সে ভাবতে পারে না। 

এতক্ষণে রাঁহম একটা সরু দাঁড় 'দয়ে মটরূর গলাটা বেধে 


ফেলেছে । 
দাওয়া থেকে কেম্ট লাল লাল চোখ ?দয়ে সব দেখাছল । হঠাৎ 
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চেচিয়ে উঠল-না, আমার মটরুকে দেবে না। অমাঁন মিনতি 
ছেলেকে বুকের মধ্যে জাঁড়য়ে ধরল ॥ 

রাম 'নর্বাকভাবে দাঁড়য়ে থাকল পেয়ারা গাছের তলায় । ধীরে 
ধীরে মটর্‌র প্যা প্যা ডাক 'মালয়ে গেল কোন ?দগল্তে । 

১ রী রা এ 

রাঁহম সর: দাঁড় 'দিয়ে টানতে টানতে নটর্‌কে নিয়ে এল তার 
দোকানে । তারপর চারপায়ে দাঁড় বেধে মটর্‌কে পেড়ে ফেলল ; 
আর একজন চেপে ধরল । মটরুর আর নড়বার উপায় নেই। 
মটর দেখছে বহিমের হাতের চকচকে ধারাণ ছারিটা এাঁগয়ে 
আসছে তারই দিকে --*। 

মটরু আর কোনাদনও ঘাস পাতা খাবে না, প্রাণভরে শ্বাস 
নেবে না, মায়ের কোলে নাচবে না । মটরর আত্ম। একবার রামকে 
জিজ্ঞাসা করে- কিগো রাম, কেছ্টর জবর ছেড়েছে ? আর কোন- 
দিন অসুখ করবে না তো £ আম ক তোমার সন্তান ছিলাম না ? 
রাঁহমকে জিজ্ঞাসা করে- কিগো রহিম, তোমার অভাব গেছে 2 আর 
কোনাঁদন অভাব হবে নাতো? যদহদের 1জজ্ঞাসা করে- কিগো, 
তোমাদের দেহের প্াস্ট হয়েছে? আর কোনা্দন অপুষ্টি হবে 
নাতো? 

এইভাবে মটরু সকলকে ীজজ্ঞাসা ঝরে বেড়ায় আমি তোমা- 
দের সকলকে ভালবাসতাম, টবশ্বাস করতাম । আম'র ভালবাসায় 
কোনা দন ভেজাল ছিল না, কপটতা ছল না. তোমাদের আশ্রয়টা- 
কেই নিজের আশ্রয় এবং নিরাপদ বলে জানতাম । আ[মও চেয়ে- 
[ছিলাম তোমাদের মত মায়ের কোলে নেচে বেড়াব, কিন্তু তোমাদের 
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তা সহ্য হল না তোমরা আমার সরল 1ব*বাস ও ভালবাসাকে নিয়ে 
বাবসা করেহ্ছ, নিজের স্বার্থ চাঁরতার্থ করেছ। আম তোমাদের 
কাছে কোনাদনই কৈফিয়ংৎ চাইব না, কারণ তোমাদের আঁম 
ভালবাস । 

মটর্‌র কান্না আজও থামোন, মানুষের কাছে সবার পায়ান, 
বোধহয় কোনাঁদনই পাবে না। এইভাবে মটরু জন্ম জন্ম ধরে 
[নিজের শেষ রন্তাবন্দু দিয়ে মানুষের সেবা করছে । 


সমাপ্ত টিটি 
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